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ভারতীয় 
[ব্রিবাধিক স্নাতক ( Pass Course ) Gers 


অধ্যাপক, প্রমোদবন্ধ সেনগুপ্ত, এম. এ. ( দর্শন ও বাংল!) 
কৃষ্ণচন্দ্ৰ কলেজ, হেতমপুর (বীরভূম ) 5 
উচ্চ-মাধ্যমিক তর্কবিজ্ঞান, 


তর্কবিজ্ঞান প্রবেশ ( চ. ঢ-), 
উচ্চ-মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন, 
দর্শনের মূলতব (ত্রি-বাধিক ) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা 


\ এবং পরীক্ষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক প্রণীত 


অধ্যাপক, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, এম. এন. 
দর্শনশান্তরের প্রধান অধ্যাপক, যোগমায়৷ দেবী কলেজ 5 
অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা! এবং 
পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক পরিমাজিত 


প্রকাশক £ ৷ 
ৰ =< SHB, We! MORAN 
টো পা 
৫।১এ, কলেজ রো ৰ (5121. 
কলিকাতা-৯ 
সৰ্বস্বত্ব সংরক্ষিত 


সাময়িক পত্রিকাদিতে সমালোচনা প্রসঙ্গে এবং প্রবন্ধাদিতে এ পুস্তকের 
নিজস্ব পক্ষে, বিপক্ষে বা অন্যান্য মতের সঙ্গে তুলনামূলক 
- আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ছাড়া 
এ পুস্তকের অংশবিশেষ বা সারাংশ যে কোন 
ভাবে মুদ্রিত করতে হলে লেখক ও 
প্রকাশকের পূর্ব-অনুমতি নিতে হবে। 


প্রথম সংস্করণ £ জুন "৬২ 
"মুল্য Ate টাকা পঞ্চাশ নয়। পয়সা 


_পৃথক বাঁধাই_- ' র2 
দর্শনের মূলতত্ব .. রি 
(ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন) ১১০০ 
পাশ্চাত্য দর্শন ৬'৫০ 


মুদ্রাকর £ 
্রীঅবনীরঞ্জন মান্না 
নিউ মহামায়। প্রেস 
৬৫।৭, কলেজ স্ট্রীট 
কলিকাতা-১২ 


গত বছর কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্য theta [তিনি বৎসরের wees 
শ্রেণীর নতুন পাঠ্যস্থচী অনুযায়ী আমার লেখা AS 38. ৬ 
5 aa 
লেখার জন্য অনুরোধ করে আমায় পত্র দেন। ছা ও = পক 
বৃন্দের উত্সাহ ও প্রেরণা লাভ করে তিন বৎসরের স্মাতক শ্রেণীর ( Pass: 
course ) নতুন পাঠ্যস্থচী অনুযায়ী এই “ভারতীয় দর্শন’ রচিত হল।: 
দর্শনের মূলতত্ব (ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন ) নামে কলিকাতা ও বর্ধমান: 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের স্নাতক শ্রেণীর দর্শনের ছাত্রদের জন্য যে cad 
রচনা ব্রেছি “ভারতীয় দর্শন’ সেই পুস্তকেরই প্রথম খণ্ড। 
এই পুস্তক রচনার ব্যাপারে আমাকে একাধিক গ্রন্থের সাহায্য হি 
হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি ছাড়াও Radhakrisnan, S. N. Das. 
gupta, Dr. J. N. Sinha, S, C. Chatterjee এবং D. M. Dutta-র 
ভারতীয় দর্শনের dash, ভারত সরকারের শিক্ষীধিকারিক বিভাগের উদ্যোগে 
প্রকাশিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ ), 
Hiriyanna ‘Outlines of Indian Philosophy’, Max 1%1197-এর 
‘The Six Systems of Indian Philosophy’, সুখময় ভট্টাচার্যের 
ন্যায়-দর্শন ও ‘বৈশেষিক দর্শন’ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই পুস্তক রচনায় আমায় 
বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। এই সকল লেখকদের কাছে আমি 
বিশেষভাবে কুতজ্ঞ। ইতিপূর্বে মাতৃভাষায় “ভারতীয় দর্শনের” অন্যান্য পুস্তক 
ধারা রচনা করেছেন তীদের ব্যবহৃত পরিভাষা আমায় বিশেষভাবে সাহায্য 
করেছে, সেজন্য তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। পরিভীষার অপ্রতুলতাহেতু 
প্ৰয়োজনবোধে কোথাও কোথাও নতুন পরিভাষা নিজেকেই তৈরী করে নিতে 
হয়েছে। পরিভাষার তালিকা ও টা? গ্রন্থের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। 


\ 


(iv) 

‘ভারতীয় দর্শনের, বিষয়বন্তগুলিকে এই পুস্তকটিতে সরল সহজ ভাষায় 
আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা শব্দের পাশেই ইংরেজী 
প্রতিশব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে | বিষয়বস্তুর আলোচনাকে একদিকে যেমন 
অনাবগ্তকভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়নি, তেমনি পাঠ্যস্থচীর বহিভূ্ত বিষয়বস্তুর 
অনাবশ্তক আলোচনায় পুস্তকের কলেবর অযথা স্ফীত করা! হয়নি। 

যোগমায়া দেবী কলেজের প্রধান অধ্যাপক ও আশুতোষ কলেজের 
অধ্যাপক বন্ধুবর গরীমতিলাল মুখোপাধ্যায় পুস্তকটির প্রতিটি অধ্যায় যত্বপূর্বক 
পাঠ করে এবং পরিমার্জিত করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 


শ্রীমতী নমিতা সেনগুপ্তা ও A শ্রীতড়িৎ সেনগুপ্ত প্রুফ দেখার কাজে 
আমায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রীগণ ছাড়াও 
যাতে সাধারণ পাঠকের উপকারে আসে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে | 

পরিশেষে, যাদের জন্য বইখানি লেখা হল তারা উপকৃত হলে আমার 
অম সার্থক হবে। ব্যানাজী পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী গ্রীহ্থর্যকুমার ব্যানার্জী 
এই পুস্তক প্রকাশ এবং শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না পুস্তকটির মুদ্রনের দায়িত্ব গ্ৰহণ 
করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অনিচ্ছা সত্বেও ছু'একটি 
মুদনের তুল রয়ে গেছে, তার জন্য বিশেষ দুঃখিত। ইতি _ 


কলিকাতা 1 প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত 


১৭ই জুন ’৬২ 


Syllabus 


IDIAN PHILOSOPHY 
The University of Calcutta 
Group A 
Full marks—50 

Basic Features of Philosophy : Schools of Indian Philosophy 

and their Development. The common characters of 

the Indian Systems. 
‘Outlines of three systems of Indian Philosophy to tbe selected 

by the Board from time to time. 
For the present—The Buddha, Nyaya and Vaisesika 


Systems. 


The University of Burdwan 
Degree Examination, 1963 and 1964. 

Paper Il1I—General Philosophy: Indian and Western 

Group A 

Full marks—50 

Four noble Truths of Buddhism. 
Basic Tenets of four schools of Buddhism. 
Nyaya Theory of Pramanas and Vaisesika Theory of 


Padarthas. 


ত 


সুচীপত্র 
বিষয় পৃষ্ঠা 
শ্রম অন্যাস 
ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তন্ব vs তে; ১৩৮ 
[১। ভূমিকা-পৃঃ৩ঃ ২। ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি 
_ পৃঃ ৫£ ৩। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা বা 
দর্শন-সম্প্রদায়__পৃঃ ৮£ ৪। ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে 
কতকগুলি অভিযোগের বিচার-__পৃঃ ১২ £ ৫। ভারতীয় 
দর্শনের ক্রমবিকাশ_পৃঃ ২৭ ৬। ভারতীয় দর্শনের 
সাধারণ লক্ষণ__পৃঃ ৩২ ] 
fase siesta 
বৌদ্ধ-দর্শন _ ৩৯-৭৩ 


,'[১। ভৃমিকাঁ_পৃঃ ৩৯২ ২। বৃুদ্ধদেবের শিক্ষা বা 
বাণী £ চারটি আৰ্য সত্য_পৃঃ ৪৬: ৩। বৌদ্ধ দার্শনিক 
তত্ব__পৃঃ ৬২: ৪1 বৌদ্ধদৰ্শনে ঈশ্বরের স্থান_৭১ £ 
৫ । উপসংহার__পৃঃ ৭২] 

ssa Senta 
কৌদ্ধ-দর্শন সম্প্ৰদায় ঢ় +. ৭8-১০৩ 
[ বৌদ্ধ-দৰ্শন সম্প্ৰদায়--পৃ: ৭৪ £ (ক) মাধ্যমিক মতবাদ 
বাশূন্যবাদ__পৃঃ ৭৮ £ (খ) যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদ 
পৃঃ vor (গে) শৌদ্রান্তিক দর্শন সম্প্ৰদায়-_পৃঃ ৮৭ £ 
(ঘ). বৈভাষিক দর্শন সম্প্ৰদায়--পৃ: Bot (ঙ) বৌদ্ধধৰ্ম 
সম্প্রদায়_পৃঃ ৭৩ হীনযান সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য--পৃঃ ৯৫ ২ 
(চ) মহাযান সম্প্রদীয়__পৃঃ ৯৭ £ (ছ) উপসংহার--পৃঃ ১০৩] 
চতুৰ্থ sana ৰ 
ন্যযায়-দৰ্শন ঢ় ত ১০৪--১৪৫ 

sg [১। ভূমিকা পৃঃ ১০৪ £. ২। পদীর্ঘপৃঃ ১০৬২ 

ol যুক্তিমূলক বস্তবাদ__পৃঃ. ১০৯ ৪ | জ্ঞানতত্ব বা 


(( ত. )) 

প্রমাশান্ত্র পৃঃ ১১৭২ ৫1 প্রত্যক্ষ পৃঃ ১১৪৪ ৬। 
প্রত্যক্ষণের শ্রেণীবিভাগ_ পৃঃ ১১৫২ ৭। নিবিকল্প 
প্রত্যক্ষ, সবিকল্প প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যভিজ্ঞা__পৃঃ ১২০ ই ৮ । 
অনুমানের সংজ্ঞা__পৃঃ ১২২ £ ৯ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের 
মধ্যে প্রভেদ__পৃঃ ১২৩ £ ১০) অনুমানের অবয়ব__পৃঃ 
১২৩২. ১১। ব্যাপ্তি পৃঃ ১২৮২ ১২ ৷ অনুমানের 
শ্রেণীবিভাগ- পৃঃ ১৩২ £ ১৩। উপমান__পৃঃ ১৪২ ঃ 
১৪। শব্দ ূপৃঃ ১৪৪ ] 


Feeq SSNS 


চ্যায়-তন্ববিদ্ধা! oe ১৪৬-১৬৬ 


বৈশেষিক দৰ্শন 


প্ৰশ্নমাল। 


[১। বন মতবাদ-_ পৃঃ ১৪৬: 
২। আত্মা_পৃঃ ১৪৭: ৩। আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ 
_ পৃঃ ১৫১৪ | অপবর্গ বা মোক্ষ_পৃঃ ১৫৩ ই 
৫। প্যায়-ঈশ্বরতত্ব_পৃঃ ১৫৬: ৬) ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
পক্ষে, নৈয়ায়িকদের যুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ-__পৃঃ ১৬২ ঃ 
উপসংহার-__পৃঃ ১৬৪ ] 


ন্ট Sans 


[১। ভূমিকা_ পৃঃ ১৬৭ 21 বৈশেষিক জ্ঞানতত্ব 
_পৃঃ ১৬৯ ঃ ol বৈশেষিক তত্ববিদ্যা_পৃঃ ১৭০: 
৪। বৈশেষিক পরমাণুবাদ__পৃঃ ১৭২৩ £ ৫। আকাশ-- 
পৃঃ ১৭৭ £ ৬ । দিক্‌--পৃঃ ১৭৮৪ 91 কাল--পৃঃ ১৭৮ £ 
vl আত্মা__পৃঃ ১৭৯৫ ৯। মন পৃঃ ১৮১২ 
So] গুণ_পৃহ ১৮২১১) কর্ম পৃহ ১৮৬২ 
১২। সামান্য-_পৃঃ ১৮৮২ ১৩) বিশেষ পৃঃ ১৯০ ই 
১৪ | সমবায়__পঃ ১৯২ £ ১৫) অভাব__পৃঃ ১৯৪ ৪ 
১৬। জগতের সৃষ্টি এবং লয়__পৃঃ ১৯৬ ই. ১৭) ঈশ্বর 
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10 Basic characteristics of Indian Philosophy ) 


= । ভূমিকা ( Introduction ) 8 

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব ; কিন্ত সে শুধু বুদ্ধিযুক্ত নয়, তার মধ্যে 'আছে 
এক অদম্য কৌতুহল, এক দুনিবার জ্ঞানস্পৃহাী। তাই তার চার পাশের 
কি জগতটার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েই সে তৃপ্ত নয়; - 
মূলে তার অদম্য তাকে সে ভাল ভাবে জানতে চায়, বুঝতে চায়। সে 
কৌতুহল দেখে এ জগত অসীম বৈচিত্র্যে পূর্ণ, অপূৰ্ব ATT ভরা । 
এই রহস্য এবং এই বৈচিত্র্য মানুষের মনে বিস্ময় we করে। এই বিস্ময় 
থেকেই উদ্ভূত হয় মানুষের জিজ্ঞাসা, জানবার ছুনিবার ASTER সে চায় 
ইলা রহস্য উদঘাটন করতে, অজানাকে জানতে! তার 
থেকে তার জিজ্ঞাসার জ্ঞানস্পৃহা এবং অদম্য কৌতুহল তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন 
স্তব জাগিয়ে তোলে। এই বিশ্বজগতের উদ্ভব কি ভাবে হল, 
এ বিশ্বজগতের কোন সৃষ্টিকৰ্তা আছে কিনা, যদি থাকে তার স্বরূপ কি, 
বিশ্বজগতের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার বা ঈশ্বরের কি সম্পর্ক, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি, 
মানুষের মনে অসংখ্য এ জীবনের পরিণতি কি, মানুষের আত্মার স্বরূপ কি, 
প্রশ্ন জাগে যার সদুত্তর মানুষের আত্মা কি অমর, জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের কি 
চা সম্পৰ্ক-এই সব প্রশ্নের কোন সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত 
তার মন তৃপ্ত হয় না। মানুষের কৌতুহলেরও অস্ত নেই, তার জিজ্ঞাসারও শেষ 
নেই। তাই সে আরও জানতে চায়__মাজ্ষের ইচ্ছা কি স্বাহীন,না জাগতিক 


ৰ ভারতীয় দর্শন 


নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শ কি বাস্তব, না মানুষের 
মনগড়া কাল্পনিক ধারণা মাত্ৰ ? 

জ্ঞানের রাজ্য অনন্ত ও অসীম, মানুষের জ্ঞানস্পৃহাও প্রবল ও দুর্বার ; 
তারও কোন সীমা নেই । মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিই তার এই জ্ঞানস্পৃহার উত্স। 
Philcsophy হল, বুদ্ধিবৃত্তিই এনে দেয় মানুষের মধ্যে-চিন্ত| করার ক্ষমতা | 
জ্ঞানের জন্ত অনুরাগ এই চিস্তাশক্তির সহায়তায় মানুষ জানতে চায় তার 
পরিবেশকে, বৃহত্তর জগতকে এবং অজানা সত্যকে । বস্তুতঃ, ইংরেজী 
Philosophy sit বুৎপত্তিগত অর্থই হল জ্ঞানের জন্য অনুরাগ (Love 
for knowledge )! | 

মনগত্যেতর জীবের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ আছে। মান ধু বাচতে চায় 
না, সে ভালভাবে বাচতে চায়। কিন্তু নিজের পরিবেশকে ভালভাবে না 
মানুষ জানতে চায়. জানলে ভালভাবে বাচা কি ভাবে সম্ভব? এর জন্যেই 
- কারণ সে ভালভাবে প্রয়োজন এই বিশ্বজগত ও জীবনকে ভালভাবে জানা, 
0114 যথার্থতাবে উপলব্ধি করা এবং জগৎ ও জীবনের স্বরূপ 
উপলব্ধি করেই মান্য জীবন সংগ্রামকে করতে চায় সহজ ও সাফল্যময় | 

জগত ও জীবন এবং তার চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিটি মানুষেরই 
কতকগুলি বিশ্বাস ও ধারণা আছে। কিন্ত সাধারণ মানুষ এ সব ধারণার 
যৌক্তিকতা বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে মনে করে না। দার্শনিকের 
Ser arate কাজ এই সব ধারণা বা মতামতগুলির যৌক্তিকতা বিচার 
এবং অভিজ্ঞতার ms করে এই বিশ্বজগত সম্পর্কে একটা যুক্তিযুক্ত ও স্থসংবদ্ধ 
চু ধারণা দেওয়া এবং মাহ্থষের জীবনের প্রকৃত অর্থ ও মূল্য 
নিরূপণ করে এ জগতের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক তা নির্ধারণ করা। এই অর্থে 
দর্শন হল জীবন এবং অভিজ্ঞতার সমালোচনা ( Criticism of life and - 
experience ) | 

জ্ঞানলাভের অন্ততম প্রধান অন্তরায় হল যে কেবল চোখে দেখে বা 
কানে শুনেই লব সময় সত্যকে জানা যায় না। এজন্য যা আমাদের চোখের 


1. Philos=loving., Sophia=visdom or knowledge, 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ৫ 


সামনে প্রতিভাত হয়, তা সকল সময় সত্য নয়, অনেকক্ষেত্রে তা মিথ্যা 
য| কিছু দেখি,সব বা সত্যের আভাস মাত্র। মিথ্যার আড়ালকে সরিয়ে 
oe দিতে না পারলে সত্যের স্বরূপ: আমাদের সামনে 
প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। | 

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে দীর্শনিকের কাজ হল সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে 
উপলব্ধি করা। এই কারণেই ভারতীয়রা Philosophyce “রন নামে 
অভিহিত করে। দৃশ ধাতু থেকে দর্শন শব্দের উত্পত্তি। দর্শন মানে দেখা, 
কিন্তু যে কোন দেখাই দর্শন নয়। সত্যকে দেখা এবং সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি 
দর্শন হল সত্যের করাই হল দর্শন এবং যে শাস্ত্রে সত্যকে দর্শন করার পথ, 
উপলব্ধি -পদ্ধতি ও পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাই হল 
wera! দর্শন হল ‘তত্ব-দর্শন’, সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধিকরণ। সে 
কারণে দার্শনিক কেবলমাত্র 'তত্বজ্ঞানী নয়, তিনি তত্বদর্শীও বটে। তিনি 
সত্যান্থরাগী। তিনি সত্যত্রষ্টা। জগৎ ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ দর্শনের জন্য 
দাৰ্শনিক সর্বদাই সচেষ্ট । তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেন ও সত্যকে জীবনে 
প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার জন্য ব্রতী হন। 


২ 1 Sasa দর্শনের শ্রক্তত (The nature of 
Indian Philosophy ) £ 

(ভারতীয় দর্শনকে অনেকে, ‘হিন্দু দৰ্শন’ নামে অভিহিত করেন। কিন্ত 
ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু দর্শন সমার্থক নয়। অবশ্য হিন্দু বলতে যদি বিশেষ 
ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু ‘কোন সম্প্রদায়কে না বুঝে, “ভারতীয়” বুঝি তাহলে 
দৰ্শন সমার্থক নয় ভারতীয় দর্শনকে ‘হিন্দু দর্শন’ নামে অভিহিত করা যেতে 
পারে।) কিন্ত হিন্দু বলতে যদি আমরা মনে করি বিশেষ একটি সম্প্রদায় 
ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন তাহলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দু দর্শনরূপে অভিহিত করা 
IS কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন 
করে সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতামত আলোচিত হয়েছে। RL, 
অ-হিন্দু, আস্তিক, নাস্তিক সকলের দার্শনিক মতবাদই ভারতীয় দর্শনে স্থান 


x ভারতীয় দর্শন এ 


লাভ করেছে ৷ মাধবাচার্ধের “সর্বদর্শন-সংগ্রহে” আমরা বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত 
দার্শনিকদের আলোচনা পাশাপাশি দেখতে পাই। একদিকে যেমন আমরা 
ভারতীয় দৰ্শনে হিন্দু সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদাস্ত প্রভৃতি হিন্দু 
দর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ ও 

জৈন দৰ্শন সম্পর্কে দর্শনের আলোচন! দেখি, তেমনি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেরও 
আলো!চন। আছে আলোচনা দেখতে পাই | 
0) (Bora উদারতা ও ব্যাপকতা ভারতীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য i) 
ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যদিও অনেক পার্থক্য আছে, তবু 

একথা ভূললে চলবে না যে, কোন একটি বিশেষ দর্শন 
7৬8 অপর দর্শনের প্রচারিত মতবাদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব 
ভারতীয় দর্শনের আরোপ করত এবং সেগুলিকে জানবার জন্তু সচেষ্ট হত । 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
অপরের মতবাদগুলিকে ভালভাবে জেনে ও কিভাবে 

সেগুলি খণ্ডন করা যায় তা স্থির করে তবেই যে কোন দর্শন নিজের সিদ্ধান্ত- 
ভারত গুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হত। অপরের মতামতের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ভাব থেকেই ভারতে দার্শনিক 
আলোচনার এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করার রীতি' 
গ্রবৃতিত হয়। (কোন দার্শনিক নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে সর্বপ্রথম 
প্রতিপক্ষের মতবাদ ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করতেন, যাকে বলা হয় পূর্বপক্ষ ৷) 
দর্শনালোচনার তিনটি তারপর শুরু হত পূর্বপক্ষের খণ্ডন ৷ এরপর দার্শনিক 
ক্ৰম-পূৰ্বপক্ষ, খণ্ডন ও যুক্তি-তর্কের সহায়তায় নিজমত প্রতিষ্ঠা করতেন, একে 
ks ear বলা হয় উত্তরপক্ষ a সিদ্ধান্ত। প্রতিপক্ষের দার্শনিক 
মতবাদের জুষ্ট ও সম্যক আলোচনার এই উদার প্রচেষ্টা ভারতীয় প্রতিটি দর্শনের 
মধ্যে এনেছিল সম্পূৰ্ণত| এবং তাকে করে তুলেছিল বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ | 

- প্রতিটি ভারতীয় দর্শনশাত্বই এই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিস্তৃত 
পার ্পরিক আলোচনা ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শঙ্কর, WAT প্রমুখ বেদান্ত 
ভারতীয় দৰ্শনশাত্ডকে দর্শনের বিভিন্ন ভাষ্যকার বেদান্ত দর্শনের আলোচনা 


বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ 
করে তুলেছিল ছাড়াও চাৰ্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, 


আলোচনার 
বিশেষ রীতি 


aia এবং বৈশেষিক দর্শনের মতবাদগুলিও তাদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ) 


| 


is 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ৭ 


অনুর্লপভাবে বৌদ্ধ বা জৈন দর্শন সম্পর্কীয় গ্রন্থেও আমরা অন্তান্ত দার্শনিক 
মতবাদগুলির সুষ্ঠ আলোচনা পেয়ে থাকি। অপরের মতামতকে জানার এই 
ছুনিবার স্পৃহা ভারতীয় দর্শনগুলিকে করে তুলেছিল Gris, বিস্তৃত এবং অমূল্য 
জ্ঞানের ভাগ্ডার। 

ভারতীয় দর্শনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার আধ্যাত্মিক পটভূমিকা 
( Spiritual background )| পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনায় ভারতীয় দর্শন 
কেবলমাত্র তত্বজ্ঞান বা তত্বালোচনা নয়, এ হল সত্যের 


ভারতীয় দর্শনের 
আধ্যাত্মিক __ সন্ধান ও উপলব্ধি। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তাত্বিক 
পুটজুমিক| (Theoretical) নয়, এর একটি প্রয়োগের (Practical) 


free আছে। )ভারতীয় দার্শনিক মনে করেন যে দর্শনের সঙ্গে জীবনের 
নিগূঢ় সম্পর্ক আঁছে। দার্শনিক জান দৈনন্দিন জীবনকে স্থনিয়ন্ত্রিত করতে 
ভারতীয় দশন সহায়তা করে, যথাযথ জীবনযাপনে সাহায্য করে। 
কেবলমাত্র তাত্বিক ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে আধ্যাত্মিক, যেহেতু ভারতে 
দৈ জা লী ন ও ধর্মের মধ্যে এক গভীর সংযোগ বৰ্তমান । 
সংযোগ ভারতীয়দের কাছে ধর্ম মানে নিছক আচার অনুষ্ঠান 
পালন করা নয়। ধর্ম হল আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি 
ভারতীয় দর্শনে দর্শন যা মানুষকে মোক্ষলাভে সহায়তা করে। ভারতীয় দর্শনে 
ও ধর্মের অপূর্ব সংযোগ মোক্ষলাভই ( Liberation ) হল পরমার্থ ( Summum 

Bonum ) | (ভারতীয়দের চোখে দর্শনই নীতি ও ধর্মের মূল ভিত্তি } 
ভারতীয় দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী 
(Synthetic outlook)! ভারতীয় দর্শনের আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই 
এই দৃষ্টিভঙ্গীর সুচনা করেছে। পাশ্চাত্য দর্শনের মত ভারতীয় Pips 
অধিবিদ্যা ( Metaphysics ), নীতিবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, 


ভারতীয় দর্শনের 
সংশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞান, জ্ঞানবিদ্যা ( Epistemology) সম্পৰ্কীয় 
দৃষ্টিত বিভিন্ন দার্শনিক সমস্তাগুলি নিয়ে আলোচনা করে, তবে 


পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মত এদের পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে না। একই 
দার্শনিক সমস্তা--অধিবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্ৰভৃতি বিভিন্ন সম্ভাব্য 


৮৮ :-' ভারতীয় দর্শন 


দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচিত হয়৷ ভারতীয় দার্শনিকরদদের আলোচনা পদ্ধতির 
এই দৃষ্টিতঙ্গীকেই অনেকে সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী বলে অভিহিত করেছেন ৷) 


| siesta দৰ্শনৈল্ল নিভিল শাখা শব দৰ্শন-- 
speirets] (The Schools of Indian Philosophy ) 8 
(ভারতীয় দর্শনগুলিকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা, 
আস্তিক (Orthodox) এবং নাস্তিক (Heterodox) | সাধারণতঃ ষড়দর্শন 
ভারতীয় দর্শনের ছুট বলতে আমরা যে ছয়টি দর্শনকে বুঝে থাকি, যথ|--সাংখ্য, 
শ্রেণী_আন্তিক ও যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত_এরা হল 
১ আস্তিক এবং চাৰ্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল নাস্তিক ৷) 
আস্তিক” এবং 'নাস্তিক'--এই শব্দ দুটিকে এখানে এক বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার করা হয়েছে। (আস্তিক বলতে ত্বামরা সাধারণতঃ বুঝি যারা ঈশ্বরে 
সাংখ্য, যোগ, ্ায়, বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে 
টড ait) (কিন্তু এক্ষেত্রে আস্তিক বলা হয়েছে তাদের যারা 
চাৰ্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদের 
দৰ্শন হল নাস্তিক : সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য ও অভ্রাস্ত বলে গ্রহণ করে |) ROAR 
কোন দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েও যদি বেদে বিশ্বাসী হয় তাকে আস্তিক বল! 
ates কথাটির অর্থ হবে। অপরদিকে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সেগুলিই 
যে বেদে বিশ্বাস নাস্তিক যেগুলি বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে না এবং 
নাংখ্য এবং শীমাংস!  বেদকে প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে না। এই বিভাগ 
দু be Sas অনুসারে সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন যদিও জগতের 
বেদে বিশ্বাসী স্্টকর্তারপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় তবু 
এই উভয় দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু উভয় দর্শনই বেদে বিশ্বাসী এবং 
বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। 
মে ষড়দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, তাদের মধ্যে একদিকে যেমন অনেক 
বিষয়ে মতের মিল আছে, তেমনি নানা বিষয়ে মততেদও আছে। যেমন, 
সাংখ্য এবং যোগ উভয় THE পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার ক'রে তাদের 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব > 


দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেছে; কিন্তু সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী; 
অথচ যোগ দর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাসী । সাংখ্য দর্শনের মতে ঈশ্বরের- অস্তিত্ব 
ডি প্রমাণ করা যায় না এবং এই জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা 
রিকি তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন 
প্রয়োজন নেই। যোগদর্শন পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন ঈশ্বরের 
স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে এবং এর মতে এই জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও 
সারা পরিণামই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মীমাংসা 
অবিশ্বাসী, যোগ দর্শনের মধ্যেও আমরা ছুটি প্রধান মতবাদের পার্থক্য 
১51৮7 11198 করি। একদিকে প্রভাকর মিশ্র এবং অপরদিকে 
কুমারিল ভট্ট, উভয়ই মীমাংসাবাদী হওয়া সত্বেও এদের মধ্যে মতের 
মীমাংসা দ্শনে--_ পার্থক্য আছে। মীমাংসকগণ ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাসী নন 
রা a অনুরূপভাবে বেদান্ত দর্শনের STE রচনা করতে গিয়ে শঙ্কর 
ও মতবিভেদ তীর অইৈতবাদ প্রচার করেছেন এবং রামান্জ বিশিষ্ট 
ই্বতবাদ প্রচার করেছেন | শঙ্করের মতে ব্ৰহ্ম নিগুণ ও নিবিশেষ, 
রামান্থজের মতে ব্ৰহ্ম সগুণ ও সবিশেষ ৷ শঙ্করের 
মতে কেবলমাত্ৰ ব্ৰহ্মই সত্য, জগত মিথ্যা মায়ার স্ষ্টি; 
কিন্তু রামান্ুজ শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করে ব্ৰহ্ম 
ও জগত উভয়কেই সত্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে 
মতবিভেদ সেও _ ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে নানাপ্রকার 
যড়দর্শন বেদে বিগ্বাপী মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; তবুও এগুলিকে আস্তিক 
এবং সেহেতু আস্তিক 
বলা হয়, যেহেতু এরা সকলেই বেদকে প্রামাণ্য ও 
অভ্রান্ত বলে মনে করে। 
অপরদিকে তিনটি প্রধান নাস্তিক দর্শন হল-_চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন 
জড়বাদী চাৰ্বাক দর্শন। চাৰ্বাক দার্শনিকরা হল জড়বাদী। তাঁরা 
দর্শন কেবলমাত্ৰ’ জড়ের অস্তিত্বই স্বীকার করেন; আত্মার 
পৃথক সত্তা স্বীকার করেন না এবং তাদের মতে চৈতম্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। 
চার্বাকদের মতে 'প্রত্যক্ষই একমাত্র জানলাভের উপায় ৰা প্রমাণ, 


শঙ্কর ও রামানুগের 
মধ্যে মতভেদ 


১০ ভারতীয় দর্শন 


এবং যেহেতু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেহেতু ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব 
নেই ৷ জৈন দার্শনিকরা দবৈতবাদী। aaa শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে 
ভি জৈৱ দৰ্শন তারা সর্বপ্রথম তাকে “অস্তিকায়” এবং ‘নাস্তিকায়” 
এই দু’ ভাগে বিভক্ত করেন। অস্তিকায়' অর্থে যার, 
বিস্তৃতি, কায় al দেহ বৰ্তমান; যেমন ‘জীব’ বা অজীব। কাল ( time ) হল 
নান্তিকায়, যেহেতু এর কোন বিস্তৃতি নেই। অস্তিকায় দ্রব্যকে দু'ভাগে ভাগ 
করা হয়; যথা, জীব এবং অজীব। জীব চেতন দ্রব্য, অজীব অচেতন দ্রব্য ॥ 
- জীব এবং আত্মা সমার্থক । আত্মা চেতনস্বভাব। 
জগব্ষ্টারপে কোন ঈশ্বরের সত্তায় জৈন দর্শন বিশ্বাস করে না। জৈন 
দার্শনিকদের মতে এই জগৎ ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের কল্পনা নিশ্রয়োজন এবং 
জৈন ও বৌদ্ধ দৰ্শন নানা যুক্তির সাহায্যে জৈনগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা! 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। জৈন দর্শন নাস্তিক- 
৮11 দর্শন, যেহেতু জৈনগণ শুধু যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
না, তা নয়, বেদকেও প্রামাণিক শাস্ত্ৰ বলে গ্রহণ করেন ন|। বৌদ্ধ দর্শনের। 
প্রধান আলোচ্য বিষয় মানুষের জীবন । জরামরণের হাত থেকে মান্য কি 
চস ভাবে মুক্তিলাভ করতে পারে বুদ্ধদেব তারই পথ নির্দেশ 
বোদ্ধ দর্শনে বেদের করেছেন। জটিল দার্শনিক তত্বালোচনাকে তিনি নিরর্থক 
প্ৰাধান্য অস্বীকার. ও মূল্যহীন মনে করতেন। বৌদ্ধরা মনে করেন এ৷ 
জগতের সব কিছুই অনিত্য। কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরস্থায়ী নয় ॥ 
জগতের সকল eZ ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনই জগতের একমাত্র সত্য। যেহেতু 
কোন কিছুই নিত্য বা শাশ্বত নয়, সব কিছুই অনিত্য এবং ক্ষণিক, যেহেতু 
চিন্ময় সত্তারপে কোন আত্মা নেই। বৌদ্ধধর্সেও ঈশ্বরের কোন স্থান 
নেই ৷ অতএব চার্বাক, জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক, যেহেতু এরা কেউ, 
বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে না। 
এই প্রসঙ্গে বেদ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন ৷ ভারতীয় চিন্তাধারার 
সুচনা ও ক্রমবিকাশের পথে বেদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ৷৷ 
বেদ ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য এবং পরবর্তী কালের৷ 
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চিন্তাধারা__বিশেষ করে দার্শনিক ধারণা, বেদের ছারা - বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে যে সব দর্শন বেদের প্রাধান্য 
ভারতীয় টিন্তাধারায় স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের মধ্যে ছুটি দর্শন 
বেদের স্থান +. অর্থাৎ মীমাংসা এবং বেদান্ত প্রত্যক্ষভাবে বেদের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। 
বেদের মন্তগুলির দুটি দিক আছে_-একটি কর্মের দিক এবং অপরটি জ্ঞানের 
দিক। মীমাংসা দর্শন বেদের যাগবজ্ঞ ক্রিয়াকর্ের অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতাই 
মীমাংস| বেদের প্রমাণ করেছে এবং বেদান্ত দর্শন বেদের জ্ঞানের দিকটি 
কর্মের দিক ও বেদান্ত অৰ্থাৎ ব্ৰহ্বের স্বরূপ, জীবাত্মার ও পরমাত্মার সম্পর্ক 
বহার প্রভৃতি দার্শনিক তত্বগুলি যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে 
2a আলোচনা করেছে। মীমাংসা এবং বেদান্ত উভয়ই সাক্ষাৎ 
ভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে, সময় সময় উভয়কেই একই নামে অর্থাৎ, 
মীমাংসা নামে অভিহিত করা হয়; তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ করার জন্য 
ই প্রথমটিকে বল| হয় পূৰ্ব মীমাংসা’ বা 'কর্ম-মীমাংসা” এবং 
ম্নীমাংস| ও বেদাত্তকে দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উত্তর-মীমাংসা” বা জ্ঞান মীমাংসা; । 
8 কিন্তু সাধারণত: আমরা মীমাংসা দর্শন বলতে কর্ম- 
a '_ মীমাংসাকেই বুঝে থাকি এবং শেষোক্ত দর্শনকে বেদান্ত 
নামেই অভিহিত করে থাকি। চা 
সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেধিক দর্শন যদিও বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত 
বলে গ্রহণ করে তবু এই সব দর্শন দার্শনিক আলোচনায় স্বাধীনভাবে 
সাংখ্য, যোগ, ন্যায় নিজ নিজ 8287 তিক্ত (hc? 
এবং বৈশেষিক নিজ নিজ নিজ যুক্তি পদ্ধতির সহায়তায় এই সব দর্শন নিজেদের 
নিজ স্বাধীন চিন্তা- মতবাদগুলি আলোচনা করে এবং নিজ নিজ দার্শনিক 
পদ্ধতি অনুসরণ করে 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে। বেদের প্রাধান্য এর! অস্বীকার 
করেনি বরং এরা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে নিজ নিজ স্বাধীন পদ্ধতি ও যুক্তি- 
তর্ক অন্সরণ করলেও এদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়, 
বরং বেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এদের সিদ্ধান্তের অনেকটা সামঞ্চস্ত এবং মিল 
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আছে। এই সব দর্শন যদ্দিও মীমাংসা এবং বেদান্তের মত সাক্ষাত্ভাবে 
বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তবু বেদের প্রাধান্যকে স্বীকার করার জন্য 
এগুলিকে আস্তিক দর্শন বলা হয় । 

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলিকে নীচে ছকের সাহাষ্যে 


‘দেখান হচ্ছে £ Q 
ভারতীয় দর্শন 
| 
| | 
আস্তিক ব| বেদ-নিষ্ঠ নাস্তিক বা বেদ-বিরোধী 
(যার! বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে ) (যার! বেদের প্রাধান্য অন্বীকার করে) 
1 
| J 
বেদের ওপর সাক্ষাৎভাবে = ata বিচার-পন্ধতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত | প্রতিষ্ঠত, কিন্ত সিদ্ধান্ত বেদ- 
7 
কর্ম-মীমাংসা জ্ঞান-মীমাংসা 
(মীমাংসা ) ( বেদান্ত ) | 
i i | | 
সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈশেষিক 
| | | 
চার্বাক বৌদ্ধ জৈন 


১৫) Sasa wits Sec কতকগুলি 
sifecaiceia fasts (Consideration of some charges 
levelled against Indian Philosophy ) 2 

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি অভিযোগ আনা হয়। 
ভারতীয় দর্শনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে এই সব 
অভিযোগগুলিকে বিচার করে দেখা প্রয়োজন এবং এই সব অভিযোগের 
মূলে কতখানি সত্যতা আছে তা নির্ধারণ করা দরকার। ভারতীয় দর্শনের 


=====- 
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বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তার মধ্যে যেগুলি. প্রধান, সেগুলিই 
আমরা নীচে এক একটি করে আলোচনা করছি : 
কুক) ভারতীয় দর্শন বিচারবিষুক্ত দর্শন “(Indian Philo- 
চারের is dégmatic ) ৪ (ভারতী দর্শনের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা 
হয় তার মধ্যে একটি প্রধান অভিযোগ হল ভারতীয় দর্শন বিচারবিষুক্ত দর্শন | 
বিচারবিষুক্ত দর্শন বলতে কি বোঝায় তাই সর্বপ্রথম আলোচন! করা WF | 
সাধারণতঃ, তাদেরই বিচারবিযুক্ত দার্শনিক বলা হয় (যার! মান্গষের জ্ঞানের 
উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং তার সীমা সম্পর্কে কোন বিচার না করেই তত্বালোচনা 
শুরু করে দেয় এবং কতকগুলি মনগড়া সিদ্ধান্তে পৌছয় }} এই জাতীয় 
দৰ্শন স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির আশ গ্রহণ না করে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী 
" ধিচারবিষুক্ত দর্শন __ হয়ে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা থেকেই সিদ্ধান্ত গঠন 
স্বাধীন চিন্তার ওপরে করে। বিনা বিচারে এরা অঙ্গশাসন বাক্য (Dogma) 
প্রতিষ্ঠিত নন গ্রহণ করে এবং সেগুলির অকাট্যতা স্থাপনে প্রয়াসী 
হয়। সংক্ষেপে বল! যেতে পারে যে, এ জাতীয় দর্শনে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিতর্ক, 
বিচার-বিশ্লেষণ হল গৌণ এবং গৃহীত মতের সত্যত! বিনা বিচারে Vata করে 
নেওয়া বা তাকে ব্যাখ্যা করা ও প্রতিষ্ঠা করাই হল মুখ্য উদ্দেশ্ট 1) 
যেহেতু অনেক ভারতীয় দর্শন বেদের প্রাধান্ত স্বীকার করে এবং বেদকে 
প্রামাণ্য ও Sate বলে মনে করে, সেহেতু অভিযোগকারীরা বলেন যে, 
ভারতীয় দর্শন স্বাধীন চিন্তা বা যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়! বেদকে ব্যাখ্যা 
করা, বেদের অনুশাসন ও উপদেশবাণীকে বিনা বিচারে গ্রহণ ও প্রচার করাই 
তো ভারতীয় দর্শনের একমাত্র কাজ । এই সব অভিযোগকারী 
দৃষ্টিতে আন্তিক ও যে কেবলমাত্র আস্তিক দর্শন, অর্থাৎ যেগুলি বেদকে 
318 প্রামাণিক শান্ত বলে গ্রহণ করে, সেগুলিকেই বিচার = 
বিযুক্ত দর্শন বলেই অভিহিত করে, তা নয়; যেগুলি 
নাস্তিক দর্শন অর্থাৎ যে সব দর্শন বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বা যেগুলি 
বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে না সেগুলিকেও বিচারবিযুকত দর্শন 
বলে মনে করে। নাস্তিক দর্শন সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এই যে এগুলি বেদের 
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অন্থশাসনকে ASS বা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে না সত্য, কিন্তু এসব দর্শনও 
বিনা বিচারে মহাপুরুষ ও ধর্মপ্রবর্তকদের বাণী ও উপদেশাবলীকে অন্ৰান্ত বলে 
স্বীকার করে নেয়। যেমন, বৌদ্ধ দার্শনিক ও জৈন দার্শনিকেরা যথাক্রমে 
বুদ্ধদেব ও মহাবীরের অনুশাসন বা উপদেশাবলীকে ASS সত্য বলে গ্রহণ 
করে এবং ওঁ সব অনুশাসন তাদের দার্শনিক আলোচনার সীমা নির্দেশ করে 
দেয়। অপরের অনুশাসন বা উপদেশই যদি বিচারের পথ নির্ধারণ করে, 
তবে স্বাধীন চিন্তা, ঘুক্তিতর্কের অবকাশ কোথায়? স্থতরাং ভারতের আস্তিক 
ও নাস্তিক উভয় দর্শনই সমানভাবে বিচারবিযুক্ত দর্শন 
এবার ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ কতখানি যুক্তি- 
গ্রাহ্য বিচার করা যাক্‌। সর্বপ্রথমেই একথা বল! যেতে পারে, ভারতীয় দর্শনের 
নান্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে মধ্যে একাধিক দর্শনই-তবালোচনার পূৰ্বে জ্ঞান-সম্পৰ্কীয় 
অভিযোগের যৌক্তিকতা বিভিন্ন সমস্তাগুলি ; যেমন_ জ্ঞানের প্রকৃতি, জ্ঞানের 
fore উৎপত্তি, জ্ঞানের পরিধি ও জ্ঞানের যাথার্থনিয়ে আলোচনা 
করেছে। কিন্তু বিচারবিষুক্ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন 
আলোচন! না করে কতকগুলি মনগড়া মতকে সত্য বলে প্রচার Fay | 

দ্বিতীয়তঃ, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ 
যুক্তিগ্রাহথ নয়। এই সব নাস্তিক দর্শন cance প্রমাণরূপে গ্রহণ করে না বা 
বেদের অন্ুশীসনগুলিকে Tate বা! প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না। স্বাধীন 
ডাৰাক দৰ্শন আপ্ত- চিন্তা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে এরা নিজ নিজ দার্শনিক 
বচনকে প্রমাণূপে  মৃতগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। চাৰ্বাক দর্শন 
দি প্রত্যক্ষণকে একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করে এবং সত্যন্রষ্টা 
খধিদের আগ্তবচনকে প্রমাঁণরূপে তারা কখনও গ্রহণ করেনি ৷ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্‌ 
জগতই তাদের দার্শনিক আলোচনার প্রধান বিষয়বন্ত। বৌদ্ধ দর্শনও স্বাধীন 
বিচার ও যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিঠিত। একথা সত্য যে বৌদ্ধধর্মের সমর্থকবৃন্দ 
ু্ধদেবের প্রচারিত বাণীকে স্বীকার করে নিয়েছেন ॥ কিন্ত বৌদ্ধাদর্শনের 
ব্যাখ্যার জন্যে বুদ্ধদেবের অন্শানকেই -প্রমাণরূপে গ্রহণ না করে তাকে স্বাধীন 
চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জৈনদর্শনের তত্বালোচনাও 
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স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি তর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত জৈনধর্ের প্রবর্তক মহাবীরের 
দার্শনিক মতামতের ওপর এই সব তত্বালোচনার ভিত্তি নয়। 

এবার দেখা যাক আস্তিক দর্শনগুলির বিরুদ্ধে আনীত এই টির 
কতখানি যুক্তিযুক্ত । ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক 
আত্তিক দর্শনের. দর্শন যদিও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে, তবু এই সব 
বিরুদ্ধে অভিযোগের দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই সব 
fe দর্শন স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেই নিজ 
নিজ দার্শনিক মতগুলি প্রতিষ্ঠা করেছে। বেদের কথা ব্যাখ্যা বা প্রমাণ করাকে 
এরা নিজেদের কাজ বলে মনে করেনি । এরা দেখিয়েছে যে যুক্তিতর্ক, বিচার 
বিশ্লেষণের সহায়তায় এরা যে সব দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সেগুলি 
'বেদ-বিরোধী নয়। বেদের সঙ্গে যদি তাদের ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বা 
বেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি তাদের সিদ্ধান্তের কোন মিল থাকে, তাহলে তাদের 
চিন্তার বা ভাবনার কোন স্বাতন্ত্য নেই__এই সিদ্ধান্ত করা সমীচিন নয়। 

ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্তই সাক্ষা্ভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
এই উভয় দর্শনেরই কাজ হল বেদের কথা ব্যাখ্যা করা ও প্রমাণ করা। 
সুতরাং ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিচারবিযুক্ততার অভিযোগটি প্ৰধানতঃ এদের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্ত বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই 
অভিযোগও অযৌক্তিক | 

প্রথমতঃ, বলা যেতে পারে যে Son দর্শনই যদিও বেদকে প্রামানিক শ শাস্ত্ৰ 
( Authority ) হিসেবে গ্রহণ করেছে, তবু তারা যে সব দার্শনিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন সেগুলি স্বাধীন যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিঠিত। বস্তুতঃ, 
বেদান্ত দর্শনের সুন্ম জটল যুক্তিতর্ক, সুস্পষ্ট: ও পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণই 
মীমাংসা ও ange বেদান্ত দর্শনের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। মীমাংসা 
ঠা Silas ও বেদান্ত বেদ-নির্ভর এবং বেদকে কেন্দ্ৰ করেই তাদের 
225 ..আলোচনা শুরু--এ কথা সত্য, কিন্তু যে সকল বৈদিক 
SUF তারা! প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করছে, তাদের যদি অপসারিত করা হয়, 
তাহলেও - স্বাধীন বিচার ও যুক্তিতর্কের ওপর: প্রতিষ্ঠিত বলে তাদের 
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সিদ্ধান্তগুলি, নিজের পায়ে দাড়াতে পারবে এবং যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
যে কোন অন্ত দর্শনের সঙ্গে সমানভাবে তুল্য হতে পারবে | 

তাছাড়া, যদি দেখা যায় যে, বেদান্ত ও মীমাংসার সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিগ্রাহ্ন 
হবার পরও মহাপুরুষ ও সত্যত্ৰষ্ট৷ খবিদের অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, 
তাহলে তাতে সে সব দর্শনের মূল্য কমে যায় না, বরং বেড়েই যায়। 
এই উভয় দর্শনেরই আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ইন্দ্ৰিয়াতীত জগৎ এবং আধ্যাত্মিক 
বেদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্য। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র অলস তত্বালোচনা 
সত্য যুক্তিবিয়োধী নয় নয়, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, সত্যের দর্শন। সেহেতু 
ব্ৰহ্মজ্ঞানী খধিদের এই সব আপ্তবচন অবহেলার বস্তু নয়। সত্যের প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধির সুযোগ তাদের হয়েছিল, সেহেতু তন্বের যুক্তিসম্মত আলোচনার ক্ষেত্রে 
তাদের বক্তব্য গ্রহণে বাধা কোথায়? তাছাড়া, এই সব সত্যদ্ৰষ্ট৷ ঝষি এই 
কথাই প্রচার করেছেন যে, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি বা সত্যদর্শন সকলেরই 
আয়ত্তের মধ্যে । এ প্রসঙ্গে দার্শনিক বরাধাক্‌ষ্ণণের একটি কথা খুবই 
উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি বলেন, “সাধারণ লোকের কাছে যা অন্ুশাসনবাক্য, 
শুচি হৃদয়ের কাছে তাই অভিজ্ঞতাম্বরূপ” ।£ 

অবশ্য একথা সত্য যে কোন দর্শনের ওপর পরবর্তাকালে বিভিন্ন দার্শনিক 
যখন ভাষ্য রচনা করেন, তখন তাদের আলোচনার মধ্যে কিছুমাত্রায় দার্শনিক 
গৌড়ামি দেখা দেয়। তাহলেও সমগ্র ভারতীয় দর্শনকে বিচারবিযুক্ত দর্শন 
নামে অভিহিত করা! যুক্তিযুক্ত নয়। - 
__ WIR একথা! বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন 
নয়। ভারতীয় দর্শন যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত; qo, ভারতীয় 
দার্শনিকদের আদৰ্শই হল যা! যুক্তিযুক্ত তাই গ্রহণযোগ্য । তাছাড়া, নিজ 
মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় দার্শনিক প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিষয়কেও 
বিচার করে দেখে । সুতরাং ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্ধ গৌড়ামীর 
বশবর্তী হয়ে বিচার-বিশ্লেষণ না করে অপরের গৃহীত মতকে ব্যাখ্যা করা নয়, 


1. ‘What is dogma to the ordinary man is experience to the pure 


in heart.” —8§, Radhakrisnan £ Indian Philosophy, Vol, I. Page 51. 
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বরং স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, বিচার ও বিশ্লেষণ করে সত্যের অনুসন্ধানে 
ব্রতী হওয়া। 


SO) ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী (Indian Philosophy is 


essimistic )2 ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হল যে 
ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী | দুঃখবাদ অনুসারে এই জগৎ ও জীবনে কোন 
জীবন নিরব দুঃখে ই ও আনন্দ নেই জীবন হল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পুর্ণ ॥ 
পূৰ্ণ--এই মতবাদই দুঃখ, জালা, যন্ত্রণা ও নৈরাশ্তের বেদনায় মানুষের 
টি কাতরতার সীমা নেই। প্রতি মানুষ ব্যাধি, জরা ও 
মৃত্যুর অধীন এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে কেবল দুঃখের অনলে দগ্ধ হচ্ছে।' 
সমালোচকদের মতে ভারতীয় দার্শনিক কেবল জীবনের এই অন্ধকারময় 
রূপটিকেই তাদের দর্শনে চিত্রিত করেছেন । === এ 
সমালোচকদের এই অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি 
যে, ভারতীয় দার্শনিকরা দর্শনের সঙ্গে মানুষের জীবনের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা' 
উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ, ' ভারতীয়দের কাছে দর্শন' 
কেবলমাত্র তত্বালোচনা নয়; তাঁদের মতে দর্শন হল! 
জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেওয়ার পন্থা! ৷৷ 
দি ও তাই বাস্তব'জীবনের দ্রিকে-তাকিয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা। 
জীবনের সঙ্গে দর্শনের জীবনের দুঃখ, জাল! যন্ত্রণার কথা অস্বীকার করতে 
fagy সম্পর্ক পারেননি | বৌদ্ধদর্শনে এই ছুঃখবাদের এক সুস্পষ্ট রূপ 
দেখতে পাই। বৌদ্ধদৰ্শনে বলা হয়েছে ‘সৰ্বং ছুঃখম্‌--সকলই GAA! 
জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, অপ্ৰিয়সংযোগ৷ 
বোঁৰদৰ্শনপাই = দুঃখ, কামনার ব্যাঘাত দুঃখ ।: এ জগতের সবই ছুঃখপূৰ্ণ ৷ 
দুঃখবাদের স্পষ্ট রূপ পৃথিবীতে যে স্থখ নেই তা নয়, তবে “দুঃখোদর্ক 
সুখ” । প্রত্যেক স্থখই দুঃখোদর্ক, অর্থাৎ সকল AAA মাঝেই দুঃখের বীজ 


অভিযোগের থণ্ডন 


1. জাতি পি দুক্থা, জর! পি দুক্থা, ব্যাধি পি BEA সরণং পি দুক্থং, সৌক-পরিদেব- 


দুক্থদোমনস্স-উপায়াসা পি দুক্থা, যং পি ইচ্ছং ন লভতি তং পি eee, সংকৃখিভেন 
পঞ্চুপাদানক্থনা দুক্‌খ!--“মহা সতিপতানস্থতু | 
ভা.__২ 


১৮ নন ভারতীয় দর্শন 


প্রচ্ছন্ন আছে। এ ছাড়া ‘সৰ্বং অনিত্যঃ, সবই অনিত্য। বুদ্ধদেব বলেন, 
WS অনিত্যং তং EAT ‘যা অনিত্য তাই দুঃখ’। শুধু বৌদ্ধ দর্শনে নয়, 
উপনিষদে এবং উপনিষদে এবং গীতায়ও আমরা এই দুঃখবাদ দেখতে 
গীতায় দুঃখবাদ পাই। উপনিষদের মতে সং-চিৎ-আনন্দস্বরপ ব্ৰহ্ম ছাড়া 
আর সবই দুঃখময়। গীতায় শ্রীরুঞ্ণ এই জগৎকে দুঃখের আলয় বলে অভিহিত 
করেছেন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব-মীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসা 
সাংখ্য ও যোগ (বেদান্ত ), যড়দৰ্শনের প্রত্যেকটির মধ্যে এই দুঃখবাদ 
দৰ্শনে দুঃখবাদ আমরা দেখতে পাই । সাংখ্যকার কপিলের মতে এ জীবনে 
অনাবিল সুখের স্থান নেই ; জগৎ এবং জীবন উভয়ই দুঃখপূর্ণ। তিনি তিন 
প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন_ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।: 
যোগশাস্ত্রকার পতঞ্চলির মতে মানুষ পাচ ধরনের cart ক্রিষ্ট |? 
কিন্ত এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় যে দুঃখেই জীবন শুরু, ছুঃখেই জীবন 
শেষ--এই নৈরাণ্ঠময় জীবনের চিত্র কোন ভারতীয় দর্শনেই আমরা পাই না। 
জীবন হঃখপূৰ্ণ হলেও, বরং সকল ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করেছে যে, দুঃখ 
দুঃখেই মানুষের জীবনের থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় আছে এবং মান্য নিজের 
11517 চেষ্টায় দুখময় জীবন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। 
বুদ্ধদেব যেমন ছুঃখময় জীবনের কথা বলেছেন তেমনই দুঃখের কারণ, দুঃখের 
নর্বাণেই পরম Re নিবৃত্তি ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়ও নিৰ্দেশ 
করেছেন। বুদ্ধদেবের মতে “নির্বাণং পরমং Ray | জীব 
যখন নির্বাণ লাভ করে তখন সে পরম সুখ লাভ করে, সে ভূমানন্দের 
অংশীদার হয়। 
সাংখ্যকারও বলেন যে, দুঃখ আছে বলেই ছুঃখপীড়িত মান্য দুঃখ নিবৃত্তির 
উপায় সন্ধান করে এবং তারই ফলে দর্শনের উদ্ভব। সাংখ্য দর্শনে চিরদুঃখ 
1, আধ্যাত্মিক হুঃখ--শারীরিক ও মানসিক দুঃখ। ; 
আধিভোঁতিক দুঃখ--মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয়। 
যেমন-_জীবহত্যা, সৰ্পাঘাত। 


আধিদৈবিক দুঃখ--ভূত, প্রেত প্ৰভৃতি অলোঁকিক কারণ থেকে যে দুঃখ উদ্ভুত হয়। 
9, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেণ। 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ১৯ 


নিবৃত্তির অবস্থাকেই পুরুষার্থ বা শ্ৰেষ্ঠ কাম্য বস্তু বলে নির্দেশ করা হয়েছে | 
যোগ দর্শনও জাগতিক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সমাধিকেই শ্ৰেষ্ঠ 
উপায়রূপে নির্দেশ করেছে এবং এই সমাধির দ্বারাই জীব মোক্ষ বা চিরমুক্তি 
সাংখ্য, যোগ, লাভ করে। এই মোক্ষই চিরছুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা | 
MAA, DA, বেদান্ত = 
সকলেই দুঃখনিবৃত্তির নৈয়ায়িকগণও বলেন যে, দুঃখের মূল উৎস মিথ্যাজ্ঞান এবং 
উপায় নির্দেশ করেছে সত্যজ্ঞানের সাহায্যে মিথ্যাঙ্ঞান দূরীভূত হলে জীব 
অপবর্গ বা মোক্ষলাভ করে। বৈশেষিক wine স্বীকার করে যে, সত্যজ্ঞান 
লাভ হলেই সব দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে । বেদান্তে বলা হয়েছে যে, অবিদ্যাই 
দুঃখের মূল এবং ব্ৰহ্ই সত্যজ্ঞান, আনন্দ ও অমৃতস্বরপ। ব্ৰহ্মজ্ঞানই 
অবিগ্াকে দূরীভূত ক'রে মানুষকে ভূমানন্দের অধিকারী করে, মানুষকে পরম 
শান্তির রাজ্যে উত্তীর্ণ করে। . 
এই যদি ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী হয়, তাহলে ভারতীয় দর্শনকে কোন 
মতেই ছুঃখবাদী বলা চলে না। ম্যাক্সমূলার বলেন, “Qoa সকল ভারতীয় 
দর্শনই যখন দুঃখ দূর করতে সমর্থ বলে দাবী করে তখন দুঃখবাদী বলতে 
ম্যাক্সমূলারের সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি সেই অর্থে তাদের দুঃখবাদী বল! 
অভিমত চলে না।”* ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী ত নয়ই, বরং 
আশাবাদী (optimistic)! ভারতীয় দর্শনের শুরুতে দুঃখ ' থাকলেও 
দুঃখেই তা শেষ হয়নি। ম্যাক্সমূলারের মতে জগতে দুঃখের উপস্থিতিই 
তাদের দার্শনিক চিন্তার প্রথম প্রেরণা যোগায় ।এ ভারতীয় দার্শনিকরাই 
ছুঃখপীড়িত, ক্লেশ-জর্জরিত মানুষকে প্রথম আশার বাণী শুনিয়েছেন। গে 
উপনিষদের aS দুঃখ ও মুত্যুভয়ে ভীত মান্ষকে উদ্দেশ করে বলেছেন 
যে, অজ্ঞানান্বকারের পরবর্তী সেই জ্যোতিঃ স্বরূপ সর্বব্যাপী পুরুষকে জেনেই: 
1. “If, therefore, all Indian philosophy professes its ability to remove 


pain, it oan hardly be called pessimistic in the ordinary ‘sense of the 
word” —Max Muller : Six Systems of Indian Philosophy. Page 108 - 


2. “They simply state that they received the first impulse to philogo- 
phical reflection from the fact that there is suffering in the world.” 
সাত bid, Page 106 


Re ভারতীয় দর্শন 


মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে । এ ছাড়া মৃত্যু উত্তরণের অপর কোন পথ নেই - 
অতৃপ্ত জীবের অমৃতলাভের প্রার্থনা এই ভারতীয় দার্শনিকের কণ্ঠেই উচ্চারিত, 
উপনিষদের afia হয়েছে-_-“আমায় অসৎ থেকে সৎ-এ, অন্ধকার থেকে; 
আশার বাণী আলোতে, মৃত্যু থেকে অমুতলোকে নিয়ে চুল? ভারতীয়; 
দার্শনিক শুধু ছুঃখকে জানেননি, দুঃখের কারণের অনুসন্ধানও করেছেন ৷৷ 
সকল ছুঃখের কারণ একই, যাকে বেদান্ত বলেছে অবিদ্যা, সাংখ্য বলেছে: 
অবিবেক, ন্যায় বলেছে মিথ্যাজ্ঞান। অবিদ্যার ফলে মানুষের বদ্ধাবস্থা এবং সত্য- 
জ্ঞানই মানুষকে এনে দেয় চিরমুক্তি বা মোক্ষ। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, 
“ভারতীয় দার্শনিকরা ছুঃখবাদী, যেহেতু তারা এ জগতকে, 
মন্দ ও মিথ্যা বলে অভিহিত করে; কিন্তু তারা আশাবাদী, 
যেহেতু তারা ARS] করে যে, এ জগত থেকেই সত্যের রাজ্যে উত্তীর্ণ হবার, 
পথ আছে এবং এই সত্যই হল মঙ্গল |”? 

স্থৃতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ভারতীয় দর্শন ছুঃখবাদী- 
নয়, আশাবাদী । ভারতীয় দর্শনের মতে আদিতেই দুঃখ, পরিণামে দুঃখ, 
দুঃখই শেষ কথা নয়, Prats, মুক্তি বা মোক্ষ। ছুঃখই জীবনের শেষ কথা, 
সত্যের উপলব্ধিতেই নয়; সাধনার দ্বারা সত্যোপলব্ধিই হল মানব-জীবনের, 
আীবনের সার্ঘকত!  শ্রকৃত লক্ষ্য, এবং সত্যোপলন্ধির আনন্দই মান্ষের এই: 
RH, তুচ্ছ, দুঃখপূর্ণ জীবনকে স্থন্দর ও সার্থক করে তোলে | 

গে) ভারতীয় দর্শন কেবল নীতি ও ধৰ্মে সীমাবদ্ধ (Indian 
Philosophy is ethico-religious ) £ ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আর, 
ভারতায় দর্শ:ন একটি অভিযোগ হল যে, ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র 
arts নেই নীতি ও ধৰ্মবিষয়ক আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। এতে 
কেবলমাত্র জীবন-দর্শন আছে, জগন্র্শন নেই। এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, মে, সব পাশ্চাত্য দার্শনিকবৃন্দ ভারতীয় FR বিরুদ্ধে এই 


: অসতো| মা সৎ গময় 
তমসো মা জ্যোতিৰ্গময় 
মৃতোমা অমৃতং গময়।” 
2. - ৪. Radhakrisnan : Indian Philosophy, Vol I. Page 50 


বাঁধাকৃষ্ণণের অভিমত 
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অভিযোগ এনেছেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
পৃথক। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতে এই জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য, অপূর্ব 
wea মানুষের মনে যে বিপুল বিস্ময়ের স্ুষ্টি করে, তার থেকেই দর্শনের 
নর aid বকে উৎপত্তি। দার্শনিক প্লেটো বিশ্ময়কেই দর্শনের জনক 
মুক্তিলাভের ইচ্ছাই বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ভারতীয় দাৰ্শনিক 
ভারতীয় দশনের উৎস জগত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে জীবন ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হয়েছে। বিস্ময় বা কৌতুহল নয়, জীবনের লক্ষ্য কি এবং কি ভাবে ওঁ 
লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় এই বিষয়ই ভারতীয় দশনের প্রধান প্রশ্ন বা 
সমস্তা। কিন্ত ভারতীয় দার্শনিকরা এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে দেখলেন 
জাগতিক দুঃখ-দুৰ্দশা, জালা, যন্ত্রণায় মানুষ কাতর ও এই দুঃখের হাত থেকে কি 
ভাবে মুক্তিলাভ করা যেতে পারে তারই উপায় নির্ধারণ করার জন্য ভারতীয় 
দার্শনিকরা সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণেই নৈতিক ও ধর্মালোচনা ভারতীয় 
দর্শনের অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে এবং ভারতীয় দার্শনিক আলোচনা 
করেছেন মানুষের পুরুষার্থ ( Summum bonum ) কি এবং কি উপায়ে এই 
পুরুষার্থ লাভ করা যায়। তার কাছে প্রশ্ন হল £ ধর্ম কি? অধৰ্ম কি? সম্যক্‌ 
ভারতীয় দর্শনে নীতি চরিত্র বা আচরণের স্বরূপ কি? পাপ কর্মের ফলাফল 
ও ধর্মের আলোচন! কি এবং দুঃখ থেকে নির্বাণলাভের পথে এই কর্মের ফলাফল 
কি ভাবে অন্তরায় স্থষ্টি করে? উপনিষদের aly বলেন ব্ৰহ্ধের জ্ঞানই These 
সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত করে, যেহেতু অবিদ্যা থেকেই দুঃখের উদ্ভব। তাহলে 
প্রশ্ন জাগে, বঙ্গ কি? এ জগতের অন্তরালে কি কোন পরমসত্তার অস্তিত্ব 
আছে? ব্ৰহ্ষের সঙ্গে জীবের কি সম্পর্ক? বই কি ঈশ্বর ? ঈশ্বর আমাদের 
জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন ? এভাবে নীতি, র 
ভারতীয় দার্শনিকরা প্রবৃত্ত হয়েছেন | 
ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত অ 
যদিও ভারতীয় দর্শন নীতি ও ধর্মের 
তবু একথা সত্য নয় যে, ভারতীয় দর্শনে 
নেই। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, 


a < 
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ধর্ম ব্যতীত অন্য ততবালোচনাও তাদের দর্শনে করেছে। জীবনের সঙ্গে 
সম্পর্কবজিত নিছক তত্বালোচনায় ভারতীয় দীর্শনিকদের আগ্রহ না থাকলেও 
ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধৰ্মে সীমাবদ্ধ নয় । 

ভারতীয়ের দৃষ্টিতে দর্শন হল “সত্য দর্শন”, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, যথার্থ 
জ্ঞান। যথাৰ্থ জ্ঞান শুধু এই জীবনের নয়, জগতেরও। এ জগত সম্পর্কে 
নীতি ও ধর্মের সঙ্গে হু BE নিতুল জ্ঞানই মানুষকে এ জগতে তার 
দর্শনের গভীর নিজের স্থান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেয় ও মান্য উপলব্ধি 
নয সাহে করে কী তার কাম্য, কী তার পুরুষার্থ। এই পুরুতার্থ 
লাভই তার ধর্ম, তার জীবনের আদর্শ হয়ে দীড়ায়। তার জন্য প্রয়োজন 
নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা, নিজের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করা। সম্যক জ্ঞান ও 
ভারতীয় দশনে জীবনের লম্যক আচরণ এই উভয়ের মধ্যে নিগুঢ সম্পর্ক । Aware 
ও জগতের উভয়েরই জগত এবং জীবন এই উভয়ের স্বরূপ ও মূল্য অবধারণই 
[এহে দাৰ্শনিকের কাজ। ভারতীয় দর্শনে তাই কেবল জীবনের, 
ব্যাখ্যাই নেই, এই জগতেরও ব্যাখ্যা আছে। 

আমরা আগেই দেখেছি যে, ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গীকে বল! 
হয়েছে সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ( Synthetic outlook ) | পৃথক পৃথক 
ভারতীয় দর্শনের ভাবে নীতিশাস্ত্, ধর্মশান্্র বা তত্ববিজ্ঞানের আলোচনা 
সংগ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙদী করে ভারতীয় দার্শনিক” একই দার্শনিক প্রশ্নকেই 
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছেন। সেই কারণে একই বিষয়ের 
আলোচনায় নীতি, ধর্ম ও তত্ব সব আলোচনাই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। 
স্থতরাং ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ety নয়; ভারতীয় দর্শন হল 
জীবনদর্শন, জগদর্শন_ সংক্ষেপে সত্য-দর্শন বা সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি । 

(ঘ) ভারতীয় দর্শন নীতি-নিস্পৃহ দর্শন (Indian Philosophy 
is non-ethical in character ) 3 ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কেউ কেউ 
ভারতীয় দর্শন কেবল এমন অভিযোগ এনেছে যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্ম- 
মোক্ষ দৰ্শন বিমুখতার দর্শন। অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনে নৈতিক কর্ম- 
সম্পাদন করার ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তাদের মতে এর কারণ 


মূ 
ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ২৩ 
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হল ভারতীয় দর্শন মোক্ষ দৰ্শন ৷ (ভারতীয় সাধন! ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাধনা 
এবং এরই অনিবার্য পরিণতি হল নৈতিক ও সামাজিক কর্মবিমুখতা এবং 
পাথিব জগত ও জীবনের প্রতি নিস্পৃহতা | প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই 
আত্মার মোক্ষ লাভকেই জীবের পুরুতার্থ বলে নির্দেশ করা হয়েছে । জীবের 
বদ্ধাবস্থাই তার সব দুঃখের কারণ এবং এই বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি লাভ 
করাই তার একমাত্র কাম্য বস্ত। অবশ্য আত্মার বন্ধন ও.মোক্ষকে বিভিন্ন 
বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে ভারতীয় দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে ব্যাখা করেছেন। জৈন 
মোক্ষ বা মুক্তির , দর্শনে বলা হয়েছে যে আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও মুক্ত, 
বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা. আত্মা সনাতন। কর্ণের জন্যেই আত্মাকে দেহ: ধারণ 
করতে হয় ও দেহ ধারণের জন্যই আত্মার বদ্ধন স্থচিত হয়। বৌদ্ধদৰ্শনেও 
সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য নির্বাণের কথা বলা হয়েছে | 
নির্বাণ লাভ করার ফলে জীবের আর পুন্জন্ম হয় না। [পূৰ্বজন্মে কত 
সকাম কৰ্মই বর্তমান জীবন ধারণ করার কারণ pel সাংখ্য দর্শনেও 
বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগেই দুঃখ ও বন্ধন; এই সংযোগের 
অবসানেই পুরুষের মুক্তি। জগতের প্রতি নিস্পৃহ ভাব ও ভোগ লালসার 
প্রতি বিতৃষ্ণা যখন জীবের মনের বৈরাগ্যের সঞ্চার করে তখনই তার মধ্যে 
বিবেকজ্ঞান জন্মে এবং তখনই সে পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে 
যে পুরুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য। যোগ দর্শনেও আত্মোপলব্ধিকেই মোক্ষরূপে 
অভিহিত করা৷ হয়েছে এবং সমাধি বা যোগের সাহায্যেই এই মোক্ষ 
, লাভ সম্ভব হয়। মীমাংসকদের মতে বৈদিক কর্ম সম্পাদন করেই মানুষ 
তার পুরুষার্থ অর্থাৎ স্বৰ্গকে প্রাপ্ত হয়। মীমাংসকদের মতে আত্মার 
স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের উপায়। স্তায় দর্শনেও 
বলা হয়েছে যে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ বা অপবর্গ এবং শ্রবণ, 
মনন ও নিদিধ্যাসসই এই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। বেদাস্তেও 
বলা হয়েছে যে, জীব স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত) অবিদ্যা বা 
অজ্ঞানতার জন্যই তার বদ্ধাবস্থা। যথার্থ জ্ঞানই Pace তার স্বরূপে 


অধিষ্ঠিত করে। 
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পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় সকল দর্শনই 
মোক্ষ বা যুক্তিকেই জীবের পুক্লষাৰ্থ বলে নির্দেশ করেছে। নিষ্কাম কর্মের 
fet কর্মের ছারা দ্বারাই এই মোক্ষলাভ সম্ভব হয় । ‘জাগতিক সুখ-দুঃখে 
ae যে ব্যক্তি উদাসীন, ভোগ, কামনা-বাসনার প্রতি যার 
বিতৃষ্ণা, অর্থাৎ যার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছে, তিনিই 
নিষ্কাম কর্ম করে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম ।__এই দৃষ্টিভঙ্গীই নাকি ভারতীয় 
দার্শনিককে কর্মবিমুখ করে তুলেছে | মোক্ষলাভের জন্য তত্বজ্ঞান, যোগ 
বা সমাধি,'এবণ, মনন নিদিধ্যাসনই প্রশস্ত পথ। বেদনির্দিষ্ট কৰ্ম সম্পাদন 
এবং ঈশ্বর ভজনই মুক্তিলাভের উপায়। এ কারণেই সমালোচকরা বলেন 
A, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন | 
কিন্তু ভারতীয় দর্শনের গভীরে প্রবেশ করলেই এ যুক্তির অসারত্ব 
উপলব্ধি হয়। জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনকে নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন 
= জান মতেই বলা চলে না। জৈন দৰ্শনে মোক্ষলাভের 
জন্য কেবলমাত্র সম্যক দর্শন ( Right insight ), 
সম্যক জ্ঞান (Right knowledge )-কেই স্বীকার করা হয়নি, সম্যক 
বিডির ভিতর oa চরিত্র ( Right conduct )-কেও স্বীকার করা হয়েছে। 
জান ও কর্ম উভয়েরই সম্যক চরিত্র অর্থে সৎ কর্ম সম্পাদন করা এবং অসৎ কর্ম 
3৬% থেকে বিরত থাকা। বৌদ্ধ দর্শনেও নির্বাণ লাভের 
জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্যক site ( Right 
conduct ) এবং সম্যক আজীব ( Right livelihood )--এই উভয়কে 
স্বীকার করা হয়েছ। সম্যক কর্মান্ত অর্থে সৎ কৰ্ম সম্পাদন করা; যেমন__ 
চুরি না করা, ইন্দ্রিয় পরিত্প্তি থেকে বিরত থাকা ও প্রাণী হত্যা না করা, 
এবং সম্যক আজীব অর্থে সৎ পথ অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করা। 
সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে যে অজ্ঞানতাই দুঃখের মূল। যথাৰ্থ জ্ঞানের 
সাহায্যেই এই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। কিন্ত সাংখ্যকার এ কথাও স্বীকার 
করেছেন যে সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যদি চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র না হয়, 
তাহলে চিত্তে যথাৰ্থ জ্ঞানের উদয় হয় না। যোগ দর্শনে যোগ সাধনার 
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কথা বলা হয়েছে, কিন্ত এই সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলেই সর্বপ্রথম 
চিত্তের পবিত্ৰতা ও শুদ্ধতা প্রয়োজন ৷ ক্রোধ, হিংসা, লোভ, রাগ প্রভৃতি 
Wei ও তামস বৃত্তিগুলিকে বর্জন করে সাত্বিক বৃত্তিগুলিকে-_যেমন 
মৈত্রী, করুণা, মৃদিতা প্রভৃতিকে চিত্তে জাগ্রত করতে হবে। (সংযত 
জীবন যাপন ও fas প্রবৃত্তির নিরোধই চিত্তের) শুদ্ধতা আনয়ন করে। 
‘যোগ শাস্ত্রের অষ্ট মার্গের মধো যম ও নিয়মে নৈতিক শুচিতার কথাই বলা 
হয়েছে। অহিংসা, সত্য, ব্ৰহ্মচৰ্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ হল যম ।- নিয়মের 
অর্থ সৎ অভ্যাস অর্জন করাঁ। WE ব্যক্তিকে অহিংস হতে হবে, সত্য- 
নিষ্ঠ হতে হবে ও ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করতে হবে এবং পরের দ্রব্য অপহরণ করা 
ও বিনা প্রয়োজনে কোন দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত হতে হবে। 
মীমাংসা দর্শনে যদিও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য বৈদিক কর্ম 
লন সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে, তবু নিত্য ও নৈমিত্তিক 
ও চিত্তের গুদ্ধিতাও কর্মগুলি “কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সম্পাদন’ এই নীতি 
FE! অনুসারে সম্পাদন করতে হবে। তাছাড়া, ইন্দ্রিয় সংযম, 
ভোগ লালসার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন 

করা থেকে বিরত হওয়া যে পুরুষার্থ লাভের পক্ষে অপরিহার্ষ_এ সত্যও 
মীমাংসকগন স্বীকার করেছেন | ন্যায় দর্শনেও বিহিত কর্ম এবং নিষিদ্ধ 
কর্ম সম্পাদনের ফলাফলের কথা বলা হয়েছে। বিহিত কর্ম সম্পাদনে ধর্ম 
উতপন্ন হয় এবং তার ফল Ba; নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনে অধৰ্ম উৎপন্ন 
হয় এবং তার ফলাফল GI) বেদান্তে ব্রহ্জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় 
বলা হলেও, যিনি মুমুক্ষু তাকে ইন্দ্রিয় সংযম ও মনস্থির করতে হবে এবং 
ভোগ বিমুখ হতে হবে। মুমুক্ষু ব্যক্তির শম, দম, তিতিক্ষা ও অন্ধা থাকা 
অবশ্যই প্রয়োজনীয় | 

স্থতরাং দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন নয়; 
যদিও ভারতীয় দর্শন অবিদ্যা ও অজ্ঞানতাকেই সর্বপ্রকার দুঃখের মূল বলে 
স্বীকার করে এবং যথাৰ্থ জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের পরিপূরক মনে করে, তবু 
প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই নৈতিক ও সামাজিক 'কর্ম সম্পাদনের ওপর 


০২৩৬ ভারতীয় দর্শন 


গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিত্তের শুদ্ধিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, সৎকর্ম 
সম্পাদন, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, ভোগবিমুখতা, সংক্ষেপে নৈতিক জীবন যাপনের 
সকল ভারতীয় ওপরই জীবের মোক্ষলাভ একান্তভাবে নির্ভর। যদিও 
দর্শনেই নৈতিক কর্ম 
সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব মোক্ষই ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ, তবু চতুর্বর্গের অপর 
আরোপ করেছে তিনটিকে--ধৰ্ম, অর্থ, কামকে ভারতীয় দর্শন উপেক্ষা 
করেনি। দার্শনিক রাধাকুষ্ণণের মতে ভারতীয় দর্শনে ধর্মের ধারণা সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় ধারপা। নৈতিক পূর্ণতা ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথম স্তর | 

(ও) ভারতীয় দর্শন গতিহীন বা নিশ্চল ( Indian Philosophy 
is stationary ) 8 ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ হল যে, 
ভারতীয় দর্শন গতিহীন বা নিশ্চল। ভারতীয় দর্শনে একই বিষয়ের 
গতানুগতিক আলোচনাই দুষ্ট হয়। চিন্তার ক্ষেত্রে কোন অভিনবত্বের 
বিকাশ নেই। 4 

এ অভিযোগও যুক্তিযুক্ত নয়। যদি অভিযোগকারীরা একগাঁঁ বলতে, 
চান যে, বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের আলোচ্য বিষয় মোটামুটি একই, তাহলে, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রশ্ন হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সকল শনেরই ক্ষেত্রে 
us 251 কি এই গতিহীনতা চোখে পড়ে ন! ? থর, স্বাধীনতা, 
সাদৃগ প্রমাণ করে. অমরত্ব--সেই অতি tate a এবং তার, 
সত্য এক ও অখও পুরাতন সমাধানগুলিই বারে বারে আলোচিত হয়েছে ১ 
এবং এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সত্য এক ও অখণ্ড এবং 
তার প্রকাশও সর্বক্ষেত্রে একই রকমের | 

যদি অভিযোগের অর্থ হয় এই যে ভারতীয় দার্শনিকরা অতীত ও 
প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সে কারণেই পুরাতন বিষয়গুলিকে ই 
ভারতীয় চিন্তাধারা _ তেবলমাত্র নতুনভাবে গ্রহণ করছেন তাহলে বলতে 
পুরাতনের প্রতি হয় যে, ভারতীয় চিন্তাধারার এ হল অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ 
aan ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশের বৈশিষ্টাই হল পুরাতন 
বা অতীতের যা ভাল তাকে গ্রহণ করা এবং নতুন বিষয়কে তার সঙ্গে 


সংযুক্ত করে দেওয়া । * 
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যদি অভিযোগের অর্থ হয় এই যে, ভারতীয় চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক 
অগ্রগতির দিকে দৃষ্টিপাত করেনি এবং সেহেতু ব্যর্থ, তাহলে বলা মেতে 
ভারতীয় চিন্তাধারা পারে যে, এ অভিযোগও সত্য নয়। বরং একথা বলা 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাপারাকে যেতে পারে যে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ভারতীয় 


গ্রহণ না করার জন্য 
গতিহীন--এ যুক্তি অচল দাৰ্শনিক মতবাদের বিরোধিতা না করে অনেক ক্ষেত্রে 


তাকে সমর্থনই করছে। 

ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতির পথে অবশ্য কিছুটা নিশ্চলতা দেখি সেই স্তরে 
যখন ভারতীয় দর্শনের ভাষ্য রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তখন চিন্তার ক্ষেত্রে 
ভাষ্যরচনায় পরবর্তা- যেমন নির্জীবতা দেখা দিয়েছে, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা 
কালে নিশ্চল ভাব = লুপ্ত হওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন কোন সক্রিয় অবদানের 
দ্বারা ভারতের চিন্তার ভাণ্ডার নতুন সম্পদে পূর্ণ হতে পারেনি। অবশ্য 
পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য দার্শনিকদের নতুন চিন্তাধারা ভারতীয় 
দর্শনের এই নিশ্চল. অবস্থার অবসান করে ভারতীয় চিন্তাধারাকে পুনরায় 
গতিশীল করে তুলেছে। যেহেতু ভারতবর্ষ বর্তমানে স্বাধীন এবং স্বাধীন 
স্বাধীন ভারতীয় দির চিন্তাধারার বিকাশের সম্ভাবনা প্রচুর, সেহেতু আশা 
অগ্রগতির পথ শা, করা যায় যে, ভারতীয় দার্শনিকরা যদি অতীতের প্রতি 
wes Mele অনুরাগ বজায় রাখেন, নতুন চিন্তাধারাকে বরণ 
করে নেবার উদারতা যদি তাদের থাকে এবং সর্বশেষে সত্য উপলব্ধির 
আকাজ্জা যদি তাদের মধ্যে জাগরূক থাকে তাহলে ভারতীয় দর্শন সাময়িক 


নিশ্চলতা বা গতিহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে। 


৫1 Siesta দ্ললৈন্স ভ্ৰমলিক্ৰসম্ণ ( Development 


of Indian Philosophy d3 

ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা 
পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিভিন্ন আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস - 
দার্শনিক মতবাদ একের আলোচন! করলে দেখা যায় যে, সেখানে প্রধান প্রধান 
পর এক আবিভূৰ্ত 
হয়েছিল যে সব দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠছিল সেগুলি একটির 
পর একটি আবির্ভূত হয়েছিল। কোন একটি দাৰ্শনিক মতবাদ কিছুদিন ধরে 


২৮ ভারতীয় দৰ্শন 


সকলের স্বীকৃতি এবং সমাদর লাভ করার পর, নিজের প্রভাব ও প্ৰাধান্য 
হারিয়ে নতুন কোন দাৰ্শনিক মতবাদকে তার জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু 
ভারতীয় দর্শনের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভারতীয় 
দর্শনগুলি বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হয়েও স্থদীর্ঘকাল ধরে নিজ নিজ প্রভাব 
J টির লি প্রতিপত্তি বজায় রেখে পাশাপাশি বিরাজ করেছে। 
একই সময়ে পাশাপাশি বিভিন্ন দর্শনের সহ-অবস্থান এবং দীর্ঘকাল সমান ভাবে 
দান Rae বিকাশ লাভ করা ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
সে কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আস্তিক এবং নাস্তিক, জড়বাদী এবং 
ভাববাদী, নিরীশ্বর এবং সেশ্বর সবরকম দার্শনিক মতবাদই একই সময়ে 


প্রচারিত হয়েছে এবং একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে; কিন্তু কোন 


দর্শনই এর জন্য নিজের স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য হারায়নি। এর কারণ ভারতীয় 
দার্শনিকদের কাছে দর্শন নিছক তত্বালোচনা ছিল না, তা ছিল জীবনকে 
যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য অন্যতম হাতিয়ার । দৈনন্দিন জীবনধারার 

সঙ্গে দার্শনিক মতবাদগুলির ছিল নিবিড় সংযোগ । 
১৮87 এজন্য কোন একটি দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হওয়ার 
উহা নান সঙ্গে সঙ্গেই একদল শিষ্য বা সমর্থকবুন্দ সেই দার্শনিক 

মতবাদ অনুযায়ী তাদের জীবুন পরিচালনা করার জন্য 
ব্রতী হত এবং তাদের পরবর্তীকালে তাদের শিশ্য ও প্রশিশ্গণ সেই 
মতবাদ অনুযায়ী তাদের জীবনধারা পরিচালিত করত। এইভাবে দার্শনিক 
মতবাদটি হয়ে উঠত তাদের জীবন-দর্শন এবং শিষ্যদের জীবনধারা ও সক্ৰিয় 
প্রচারের মাধ্যমে এক একটি দার্শনিক মতবাদ দার্শনিকের তিরোধানের পরও 
সুদীৰ্ঘকাল স্থায়ী হত। এই কারণেই বুদ্ধদেব বা মহাবীরের তিরোধানের 
পরও অগণিত Pig এবং অনুরাগীবুন্দের মাধ্যমে উভয় মহাপুরুষের প্রচারিত 
মতবাদ সুদীৰ্ঘকাল ধরে প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ করেছে। এখনও 
ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ--ষেগুলির পূর্বের প্রভাব 
প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে__সক্রিয় এবং অনুরাগী শিষ্যমণ্ডলীর মাধ্যমে 
বিরাজ করছে। 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ২৯ 


দ্বিতীয়তঃ, ভারতে বিভিন্ন দর্শনগুলি একই সময়ে বিরাজ করার জন্য 
পারস্পরিক আলোচনা ও সমালোচনার দ্বার! পরস্পরের ওপরে প্রভাব বিস্তার, 
ভারতীয়শদন গুলি করত এবং পরস্পরকে ভালভাবে জানবার স্থযোগ Ale 
পরস্পরের ওপর প্রভাব করত। সে কারণে প্রতিটি দর্শন তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের, 
বিস্তার করেছে  আনীত অভিযোগগুলি ব্যাখ্যা করে, সেগুলিকে খণ্ডন করে, 
নিজেদের,সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করত। প্রতিটি দর্শনই অপরের! 
অভিযোগগুলিকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করে দেখত। এর ফলে। প্রতিটি,দর্শনা 
তার নিজ বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার ও নিজের মতামতকে স্থদৃঢ় করার সুযোগ: 
লাভ করেছিল ৷, ভারতীয় দর্শনগুলির ক্রমবিকাশের আলোচনায় ভারতীয়: 
দর্শনগুলির এই পারস্পরিক প্রভাবের কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখা) প্রয়োজন ৷৷ 

ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তিকাল সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।' 
বেদ ও উপনিষ্দকে কেন্দ্র করেই যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম! 

উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ৷৷ 

বেদ ও উপনিষদূকে 
কেন্দ্ৰ করেই বেদই ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ভারতীয় চিন্তাধারার। 
ভারতীয় চিন্তাধারার ধারক ও বাহক | কখন বেদ রচিত হয় এবং কারা বেদ. 
Se রচনা করেছেন__এ নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। বেদকে. 
সকল সময়ই শাশ্বত এবং অপৌরুষেয় বলেই বিশ্বাস করা হয়েছে। বস্তুতঃ, 
ভারতীয়দের বিশ্বাস, কৌন মান্য বেদ রচনা করেনি, বেদ স্বয়ং ব্রঙ্গের বাণী ॥ 
বেদের রচনাকাল বেদের রচনাকাল সম্পর্কে সকলে একমত নন । ম্যাক্মমূলার, 
সম্পর্কে বিভিন্ন মত খ্রীঃ পূঃ ১২০০ থেকে Goo বৎসরকেই বেদের রচনাকাল! 
বলে নিৰ্দেশ করেছেন ৷ কারও কারও মতে এই রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ 
থেকে ২৫০০ বৎসর বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্বে যে উপনিষদের' 
চিন্তাধারার বিকাশ শুরু হয়েছিল, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। অনেকে 
এমন কথা বলেন যে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে দর্শনের যে শুধু বিকাশ ঘটেছিল 
তা নয়, দর্শনের একটা পরিণত অবস্থাও লক্ষ্য করা যায় ৷৷ 

আমরা ইতিপূর্বে ভারতীয় দর্শনের ছুটি ধারার কথা উল্লেখ করেছি একটি- 
আস্তিক দর্শন অর্থাৎ বেদাহ্থগামী এবং অপরটি নাস্তিক, অর্থাৎ বেদবিরোধী ৷, 
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আস্তিক দর্শনের বিকাশ শুরু হয় বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করে। 
বেদ এবং উপনিষদের পরই উল্লেখযোগ্য হল স্থত্ৰ-সাহিত্য বা দর্শনের 
Cape উপনিরাকে সুত্রগুলি। সুত্র কথার সাধারণ অর্থ হল সুতা এবং এই 
কেন্দ্ৰ করেই আস্তিক প্রসঙ্গে এর অর্থ হল সংক্ষিপ্ত স্মৃতি-সহারক বচন বা 
৬1 উপদেশ । যেমন স্থতো দিয়ে অনেক ফুলকে একটি 
মালায় গেঁথে রাখা যায়, অনুরূপভাবে এই স্ুত্রগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন দার্শনিক 
চিন্তাগুলিকে একত্র গ্রথিত করা হত। এই স্থত্রগুলির 
তর-দাহিতোর উদ্ভব উৎপত্তির একটি বিশেষ কারণ এই যে, অতীতে দার্শনিক 
তত্বসমূহ মুখে মুখেই আলোচিত হত এবং মুখে মুখেই গুরুর কাছ থেকেই 
সত্রের মাধ্যমে দার্শনিক শিষ্যদের মধ্যে সেগুলি প্রচারিত হত। সেহেতু লিখিত 
দি aor গ্রন্থের অভাব পূর্ণ করার জন্য স্থত্রের মাধ্যমে এই দাৰ্শনিক 
ute একত্র গ্রথিত ও সংরক্ষিত করার প্রয়োজন হয়েছিল। স্ত্রগুলির 
মধ্যেই অতি সংক্ষেপে দার্শনিক সমস্যা, দার্শনিকের সিদ্ধান্ত, তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য 
অভিযোগ এবং এই অভিযোগের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেত। এক একটি দর্শন- 
সুত্রে অনেকগুলি সুত্রকে একসঙ্গে সংকলিত করা হত। এ বিষয়ে বদরায়ণের 
্রন্মসূত্র একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা । বেদের বিশেষ 
করে উপনিষদের আলোচনাই ব্রহ্মস্থত্রে করা হয়েছে। 
উপনিষদের মতবাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরও এতে অন্তর্ভুক্ত Fal 
হয়েছে । বদরায়ণের ত্রন্মসূত্র ছাড়াও অন্যান্য দর্শনের সুত্রের কথা উল্লেখ করা 
যেতে পারে; যেমন জৈমিনির মীমাংস! সুত্র, গৌতমের ন্যায় সুত্র, কনাদের 
বৈশেবিক সুত্র, পতগ্রলির যোগ সুত্র, কপিলের জাংখ্যস্ত্র ইত্যাদি | 
এই সুত্রগুলি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, সে কারণে স্থত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য 
ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। এই 
কারণে স্ুত্রগুলির অর্থ সুম্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য 
চার চির ভাস্তকারের প্রয়োজন দেখা দিল। বিভিন্ন দার্শনিকের 
ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই সব স্থত্ৰের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন 
দর্শনের স্ুত্রের ভাষ্য রচিত হতে লাগল। অনেক সময় বিভিন্ন দার্শনিক নিজ 


বদরায়ণের ব্ৰহ্মহত্ত 
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নিজ বিচারবুদ্ধি, যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণের. ভিত্তিতে একই দর্শনের সুত্রগুলিকে 
বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন । একমাত্র ব্রহ্মস্তত্রের ওপরই শঙ্কর, রামানুজ, 
মাধব, বল্লভ, নিমবার্ক, বলদেব ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ভাষ্য রচিত হয়েছে। এ সব 
ভায্যের মধ্যে শঙ্কর ও রামানুজের ভাষ্য ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ | 

কিছুকাল পরে আবার ভাব্বেরও ভায়্ের প্রয়োজন দেখা দিল; সাধারণ 
ভাবে একে বল! হয় টীক|। ভাষ্ব যেমন ুত্রের ব্যাখ্যা, টাকা তেমনিই 
ভাষ্বের ব্যাখ্যা । ভাষা এবং টাকা ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনের 
ওপর স্বাধীনভাবে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই সব 
গ্রন্থের অনেকগুলিই ছন্দে লেখা | এতে রচয়িতা সংক্ষেপে এরং প্রাঞ্জলভাবে 
মূল বিষয়গুলিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। সাংখ্যকারিক! এ জাতীয় 
বিজিত রচনা । এ ছাড়াও কোন কোন দর্শনের ওপর ছন্দে লেখা 
দর্শনের বিভিন্ন সাধারণ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কুমারিলের 
pitt al GSS cateafeay বা স্থরেশ্বরের fea! এ জাতীয় রচনা; 
অবশ্য এগুলির ওপরও ভাষ্য রচিত হয়েছে । এ ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনের ওপর. 
এঁণ্যে লেখা অনেক পরিণত রচনা দেখতে পাওয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে হয়ত 
লেখক কতকগুলি নির্বাচিত স্থত্রকে অবলম্বন করেই আলোচনায় এগিয়ে 
গেছেন ব| স্বাধীনভাবে কোন দর্শনের আলোচনা করেছেন । জয়ন্তের "্যায়- 
মঞ্জুরী” প্রথমোক্ত শ্রেণীর ও AEE সরস্বতীর ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’ দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অন্ততুক্তি। এই সব রচন! দৃঢ় যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে রচয়িতাদের উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচায়ক । অবশ্য 
এগুলিরও ভাষ্য রচিত হয়েছে। 

আস্তিক দর্শনের বিকাশের ইতিহাস যেভাবে ঘটেছে নাস্তিক দর্শনের 
নাস্তিক দর্শনের বিকাশও সেইতাবেই হয়েছে। তবে আস্তিক দর্শনের মত 
বিকাশ একই রপ নাস্তিক দর্শনের কোন সুত্র ছিল না। 

রাধারুষ্ণণ: ভারতীয় দর্শনের বিকাশের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে চারটি পর্যায়ের 
কথা বলেছেন ঃ 


টাকার আবির্ভাব 


1, 9, Radhakrisnan ২ Indian Philosophy, Vol, I, Page 56. 


৬২ ভারতীয় দর্শন 

(১) বৈদিক যুগ ( খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৫০৯ থেকে খ্ৰীষ্টপূর্ব ৬০০ বৎসর) ॥ 

(২) মহাকাব্যের যুগ ( খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৬০০ থেকে ২০০ অব্দ ) | রামায়ণ 
ভারতীয় দর্শনের মহাভারত ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, শিব, চিন্তাধারার! 
চারটি পর্যায় উদ্ভব এই যুগেই হয়েছে। 

(৩) স্থত্ৰ-যুগ (২০০ AH থেকে এর শুরু )। 

(8) পাত্তিত্যের যুগ__এরও শুরু দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে । এই সময়েই 
শঙ্কর, রামান্থজ, কুমারিল, শ্রীধর, মাধব, বাচস্পতি, উদয়ন, ভাস্কর, জয়ন্ত, 
বিজ্ঞানভিক্ষু এবং রঘুনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের আবির্ভাব ঘটে । 

Ta দর্শনের সাঞ্ৰাল্ল৷ লক্ষল (The: 
Common characters of the Indian systems ) 2 
ভারতীয় দর্শনশান্ত্গুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে নানা বিষয়ো 
এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্ত নানারকম পার্থক্য ও মতভেদ: 
" সত্বেও এদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, যেগুলিকে আমরা) 
কতক বিষয়ে ভারতীয় ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণরূপেই 'অভিহিত করতে, 
৮:৮7 পারি। নানারকম বৈষম্যের মাঝেও এই সাদৃশ্ের! 
একটা সংগত কারণ আছে। যে কোন দেশের দর্শনই; 
সে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও Sherer ছাপ ধারণ ও বহন করে ।। 
সে কারণে যেকোন দেশের দৰ্শনশাস্তে সে দেশের পরিবেশে যে সব চিন্তা! 
ও ধারণাগুলি বিরাজ করে, তার একটা প্রভাব অজানিতেই সেই দর্শনে afew: 
হয়ে যায়। স্নৃতরাং ভারতীয় দর্শনশান্ত্রগুলির মধ্যে নানারকম পার্থক্য" 
থাকা সত্বেও একটা SPAS সাদৃশ্য, একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর। 
একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণগুলি এবার" 
আমরা একে একে আলোচনা করছি। 
(ক) ভারতীয় দর্শনগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য’ হল এই ঘষে 
সব ভারতীয় দর্শনই জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিগুঢ় সম্পর্বরে স্বীকার করে! 
নিয়েছে। সকলেই দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটির ওপর বিশেষভাবে, 


ভারতীয় দর্শনের: মৌলিক তত্ব ৩৩ 


গুরুত্ব আরোপ করেছে, জীবন যথাযথ ভাবে পরিচালিত করার জন্য দর্শনের 
SV যে একান্ত প্রয়োজন, তা স্বীকার করেছে। সে কারণে ভারতীয়দের 
দর্শনের সঙ্গে জীবনের কাছে দর্শন নিছক তবালোচনা বা- বিশ্নয়প্রস্থত 
অবিচ্ছে্ সম্বন্ধ * কৌতুহলের পরিতৃপ্তি নয়, তা হল দূরদৃষ্টি ও অন্তঃদৃষ্টির 
বা সহায়তায় মহৎ ও উন্নত জীবনযাপন করা। ভারতীয় 
দর্শনগুলিতে তত্বালোচনা ছাড়াও মানবজীবনের চরম কাম্য 

বস্তু বা পুরুষার্থের আলোচনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। | 

ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কোন কোন 
পাশ্চাত্য সমালোচক ভারতীয় দর্শনকে কেরলমাত্র নীতি ও ধর্মশাত্ বলে বিরূপ . 
ভারতীয় দর্শনে তাত্বিক সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ সমালোচনা “যুক্তিগ্রাহ 
ও ব্যবহারিক উভয়ের নয়।৷ . ভারতীয় দর্শনে ব্যবহারিক ( practical ) এবং 
Sa তাত্বিক (theoretical) উভয় দিকের-ওপরই' সমান 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; তাত্বিক দিকটিকে উপেক্ষা করে আলোচনার 
পরিসরটিকে সংকুচিত করা হয়নি |. 


(০১৬৮৫) শুরুতে দুঃখবাদী হয়েও পরিশেষে আশাবাদী হওয়া ভারতীয় দর্শন- 


০ 


ইডি বা প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই কম-বেশী- ছাখবাদীন 
ART, যোগ এবং এই দুঃখবাদ সুস্পষ্ট আকারে দেখা দিয়েছে। 
একটা আধ্যাত্মিক অশান্তি বা অতৃপ্তি ভারতীয় দীর্শনিককে দার্শনিক চিন্তায় 
ভারতীয় দৰ্শন উদ্ধ দ্ধ করেছে। জগৎকে তারা ছুঃখময় দেখেছেন? 
শুরুতে দুঃখবাদী হয়েও, সৰ্বং ছুঃখম্ব_সবই দুঃখময়, যাকে স্থখ বলে মনে করা হয় 
পরিণামে আশাবাদী 
তাও দুঃখ । সব সুখের মাঝেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে৷ 
জীবনের সব অভিজ্ঞতাই ছুঃখপূর্ণ বা পরিণামে দুঃখ ডেকে নিয়ে আসে 
এজন্য সুখ কামনা করে আমরা প্রতারিত হই । এই দুঃখবোধই দার্শনিককে 
জগতের স্বরূপ এবং মানব জীবনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার জন্য Baa 
‘করেছে। কিন্ত ভারতীয় দার্শনিক জীবনে ছুঃখকে স্বীকার করে নিলি 
-ছুঃখেই জীবনের পরিসমাপ্তি এমন কথা বলেনি। বৌদ্ধদর্শনে ছুখবাদের এক 
1. বিস্তারিত আলোচনার জন্ত ২০ পৃষ্টা দ্ৰষ্টব্য । 
ভা.-৩ 


৩৩৪ চিত. ভারতীয় দর্শন = 


চরমরূপ চিত্রিত কর! হলেও এই বৌদ্ধদর্শনেই নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে এই 
আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, মানুষ নিজের চেষ্টায় দুঃখের হাত থেকে 
পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। সব রকম দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হল নির্বাণ। 
জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে ও দুঃখ 
নিরোধের উপায়.আছে- বুদ্ধদেব প্রচারিত এই আৰ্য সত্য-চতুষ্টয়ই ( four 
noble truths ) ভারতীয় দর্শনের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ 
Sa) ভারতীয় দর্শন দুঃখ'নিয়ে শুরু হলেও স্পষ্টই স্বীকার করে যে, VAR 
জীবনের শেষ পরিণতি নয়। সর্ব দুঃখ নিরোধ বা মোক্ষই জীবনের শেষ 
এগ ॥£ অতএব একথা বলা যেতে পারে যে, শুরুতে দুঃখবাদী হলেও 
সমা দর্শন স্থখবাদী ৷ _ য় 

ল্য রী এক হিসেবে ভারতীয় স্থখবাদের ভিত্তি হল কর্মবাদ। চাৰ্বাক 
ব্যতীত, স্ব ভারতীয় দর্শনই Slate, সর্বকাল ব্যাপি জন্মান্তরবাদ এবং এক 
ভারতীয় দর্শন : - নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলায় ৷( eternal ‘moral. “order ) 
কর্মবাদে বিশ্বাস করে বিশ্বাসী  কর্ণবাদকে বলা যেতে পারে নৈতিক 
ক্রার্যকারণরাদ.। মান্থয যেমন কৰ্ম করবে, তাকে তেমন ফল ভোগ করতে 
হবে ৷; সৎ কাজের ফল পুণ্য এবং স্থখ, অসৎ কাজের.ফল পাপ এবং দুঃখ | 
AV কাল এবং অসৎ কাজ এমন এক অদৃষ্ট অর্যাৎ APY শক্তি (unseen 
potency ) উৎপন্ন, করে যে, ব্যক্তির ১৯৮৬ ভবিষ্যতে তার স্থখ এবং 
দুঃখ আসবেই। 
: এই কর্মবাদের ওপরই জন্াস্তরবাদ. প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুর পরে আত্মার 
পুনর্জন্ম হয় এবং তা নতুন দেহ ধারণ করে। এই মতবাদই জন্মান্তরবাদ। 
এই জন্মান্তরবাদ কর্মবাদের উত্তরফম্বরূপ। ভারতীয় দর্শনের মতানুসারে 
কর্মবাদের ওপর “কর্মের ফলভোগ এক জীবনে শেষ না হলে, জীবকে 
জানা রাত নতুন-জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোগের জন্য সংসারে 
আসতে হয় কৰ্ম এবং কর্ণের ফলভোগ--এই উভয়ের মধ্যে কার্ধকারণ 
জম্পর্ক বৰ্তমান ৷- কর্মের. ফল ভোগ করতেই. হবে, কর্মফল কখনও বিনষ্ট 

1, বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য।' 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ৩৫ 
হয় ‘না -এ-জীবনে না হলেও কোন ভবিষ্যৎ, জীবনে - শুভ, = অশুভ, 
পাপ পুণ্য,- সব নৈতিক মূল্যই- কর্মকলের মাধ্যমে সংরক্ষিত -থাকে। 
একে বলা হয়েছে: নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম (Law. of the 
Conservation of Moral Values )।- তবে নিষ্কাম কর্মের জন্য জীবকে 
ফলভোগ করতে হয় না। সকাম কর্মের AEN জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ 
করতে হয়। . 

কী দার্শনিকর! এক সৰ্বকালব্যাপি টি চার An 
eternal” moral order) বিশ্বাসী। " সর্বত্রই নিয়ম: এবং শৃঙ্খলা । 
Shain sas এক খাগংবেদে এই +চিরম্তন ও অলজ্ঘ্য জাগতিক শৃঙ্খলাকে 
সনাতন নৈতিক: "= ঢ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ae শৃঙ্খলা 
শৃঙ্ম্লায় বিশ্বাসী 

৮ জাগতিক ও নৈতিক উভয়ই। এই নিয়ম দেবতাদেরও 
মেনে চলতে হয়; কেহই একে লঙ্ঘন করতে পারে না.) এই বিশ্বাসই- 
মীমাংসকদের “অপূর্ব ন্যায় বৈশেষিকদের ‘অদৃষ্ট এবং 'কর্মবাদের 
মধ্যে’ প্রকাশিত হয়েছে ।) এই সনাতন নৈতিক শৃঙ্খলা আছে বলেই সৎ 
কাজ করার ফল. পুণ্য ও- সুখ, অসৎ কাজ করার ফল পাপ ও দুঃখ । এই 
ভারতীয় কর্মবাদ : :: বিশ্বাসই ভারতীয় দার্শনিককে আশাবাদী করে তুলেছে, 
ঘদৃষ্টবাদ নয় 7 যেহেতু জীব নিজের কর্মের: দ্বারাই নিজের ভাগ্যকে 
গঠন করতে: পারে । ভারতীয় -কর্মবাদ কিন্ত অদৃষ্ট্বাদ ( Fatalism ) নয়, 
কারণ, প্রতিটি 'জীবই স্বাধীন ইচ্ছ৷ ও series দ্বারা নিজেকে মহৎ ও 
টি করে তুলতে পারে ।; 

:(ঘ) সব ভারতীয় দর্শনই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকেই জীরের বন্ধনের 
(০০৭৪০) ও দুঃখভোগের কারণ মনে করে; এবং জগতের ও আত্মার 
যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানই যে জীবকে ছুঃখভোগের ও বন্ধনের হাত 
থেকে চিরমুক্তি এনে দিতে পারে--এই বিশ্বাস করে। শাশ্বত ও চিরমুক্ত 
আত্মার দেহের অধীনতা স্বীকার করা ও কর্মফল ভোগ করার জন্য বার বার 
জন্মগ্রহণ করা এবং জাগতিক ছুঃখকষ্ট ও মৃত্যুর অধীন হওয়াই জীবের বন্ধন 1 
এই জন্ম-মৃত্যু-চক্ৰের্ হাত থেকে মুক্তিলাভ করা, সংক্ষেপে পুনর্জন্ম বন্ধ করাই 


Bs ভারতীয় দর্শন 

হল চুক্তি বা মোক্ষ। এই জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় এই মোক্ষ লাভ করা! 
যেতে পারে। ভোগতৃষ্ণা, কামনা, বাসনা অর্থাৎ সকাম কৰ্মই পুনর্জন্মেরা 
অবিগ্যাই দুঃখভোগ কারণ। আবার এই ভোগতৃষ্ণা, কামনা ও বাসনার 
১১754 মূলে আছে অবিদ্যা বা জগতের স্বরপ ও আত্মা 
সম্পৰ্কে সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাব। 

(ঙ) প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে সম্যক্‌ জ্ঞান বা বিদ্যাই 
অবিদ্াকে দূরীভূত করে জীবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে। কিন্তু কেবলমাত্ৰ 
সত্যের ধ্যানই সত্য উপলন্ধিকে যথার্থ করে অবিদ্যাকে দূরীভূত করতে পারে॥ 
যোগ দর্শনে যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যোগদর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ, 
জৈন, সাংখ্য, স্তায়-বৈশেষিক এবং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনেও সত্যের ধ্যানের ওপর. 
বি জোর দেওয়া হয়েছে। মোক্ষলাভের পথ অতি দুৰ্গম । মনের। 
দূরীভূত করে জীবকে মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসগুলি বহু গভীরে তাদের' 
পাক্ষলাভের উপযুক্ত মূলগুলিকে প্রোথিত করেছে সেগুলিকে উৎপাঁটিত করতে: 
ছলে হলে কেবল সত্যের জ্ঞান নয়, সত্যের অনুভূতি থাকা 
ছি এর জন্যে চাই একনিষ্ঠা, একাগ্রতা, কঠোর সাধনা । এই সত্য 
জ্ঞান লাভ করলেই আমরা জানতে পারি যে, আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য ১ 
দেহ ও আত্মা পৃথক এবং দেহের বন্ধন আত্মার বন্ধন স্থচিত করে না। 

(8) চাৰ্বাক ছাড়া সব ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে সম্যক্‌ জ্ঞানের 
জন্য সংযম বা নৈতিক শুচিতার প্রয়োজন ৷ চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন আত্মোপলব্ধি বা৷ 
ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় না। গ্রীক দার্শনিক সক্ৰেটিসের মতে সততা হল জ্ঞান (Virtue: 
is knowledge )। দাশনিক ত্যারিস্টটলের মতে সততা হল অভ্যাস ॥- 
নৌক্ষলভির জন্ত বস্তুতঃ, সততা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেও মানুষ সব সময় সৎ 
Se কাজ করে না। জৈব প্রবৃত্তিকে যদি বুদ্িবৃত্তির tat 
ov নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহলে মানুষ ভোগ বাসনার 
দাস হয়ে পড়ে। সুতরাং সংযম অর্থে ইন্ৰিয়ময় সত্বাকে বুদ্ধিময় সত্বার অধীনস্থ 
করা প্রয়োজন ৷ মংষমের অর্থ কেবলমাত্র ইন্দ্ৰিয়কে রুদ্ধ করা নয়, সৎ 

অভ্যাস অনুশীলন Fal | সেকারণে ভারতীয় নীতিবিদ্ঠা কেবলমাত্র কৃ্ছৃতাবাদ 


ভারতীয় দর্শনের যৌলিক তত্ব ৩ 


(rigorism ) প্রচার করেছে--এ অভিযোগও যুক্তিযুক্ত নয়। 'যোগদর্শনে 
‘যেমন ‘যম’! ব| কি করা উচিত নয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনই 
“নিয়ম’ঃ বা সৎ অভ্যাস অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে. বৌদ্ধ এবং জৈন 
ধর্মেও অহিংসার সঙ্গে মৈত্রী এবং করুণার অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে । 

(ছ) চার্বাক ভিন্ন সব দর্শনই মোক্ষকেই (liberation) একমাত্র 
পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছে। অবধ্য এই- মোক্ষে্ স্বরূপ সম্পর্কে সকলে 
সব ভারতীয় দর্শনের একমত নয়। তবে সকলেই স্বীকার করেছে যে 


সহ্য মোক্ষ মোক্ষ হল সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। আবার 
কারও কারও অভিমত ষে মোক্ষ কেবলমাত্র দুঃখ নিবৃত্তি নয়, পরম শাস্তি ; 
যে মোক্ষলাভ করে সে ভূমানন্দের অংশীদার হয় | 


_ বৌদ্ধ দর্শনে এই মোক্ষকে বল! হয়েছে ‘নিৰ্বাণ’ | কারও কারও মতে সর্ব দুঃখ নিরোধই 
নির্বাণ। কারও কারও মতে মোক্ষ বা নির্বাণ শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় অবস্থা। জৈনদের 
মতে আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। সাংখ্য দর্শনের মতে পুরুষ হ্বরৱপতঃ 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগের উচ্ছেদ ও পুরুষের স্বরূপে 
অবস্থানই মোক্ষ। যোগ দর্শনেও আত্মচেতন| উপলন্ধিকেই মোক্ষ বলা হয়েছে এবং যোগ বা! 
সমাধির সাহায্যে এই মোক্ষ লাভ হয়। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলেই আত্ম! স্বরূপে অবস্থান করে। 
স্তায় ও বৈশেষিক দর্শনেও বল! হয়েছে যে HR মনের সঙ্গে আত্মার যখন সংযোগ নষ্ট হয় ও 
আত্ম! স্বরূপে অবস্থান করে তখনই মোক্ষলাভ হয়। মীমাংসকগণও মনে করেন যে, আত্মা 
স্বরূপেতে fred ও নিধিশেষ। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। অদ্বৈত বেদাস্তে (শঙ্কর) 
জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্ম। বা ব্রহ্মের একাত্মাকেই মোক্ষরূপে অভিহিত করা হয়েছে । 

(জ) চাৰ্বাক ভিন্ন সব ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে বাইরের 
জগতের থেকে আন্তর-সত্তাই তাদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । তাদের 
বারে জগন্রর্শনের ভিত্তি হল আত্মোপলক্ধি--সে কারণে 
আন্ত সত্তাই বেণী দৃষ্টি সব ভারতীয় দর্শনই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। 
SUS কমে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ 


থাকলেও সকলেই আত্মার ছুটি অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছে । একটি 


1. যম--অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য ও অপরিগ্রহ। 


9. নিয়ম, শোঁচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। 


৬৮ 2. ভারতীয় দর্শন! = 
বন্ধাবস্থা ও অপরটি মুক্তাবস্থা। আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য; 
অবিদ্যাবশতঃ আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবই জীবের বন্ধন 
স্থচনা করে।- বিদ্যা. দ্বার! অবিদ্যা দূরীভূত হলে আমাদের যু হয় 
ও আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ SEH 
(কব) সব ভারতীয় 'দর্শনই এক বা একাধিক প্রমাণ স্বীকার করে নেয়। 
যথাৰ্থ জ্ঞানলাভের উপায়কে-প্রমাণ বলা হয়। ভারতীয় দর্শনকে'বিচারবিষুক্ত 
( Dogmatic ) দর্শন বলা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয় 


ই অধিবিদ্যা বা তত্বালোচনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিদ্যার 
রি ; ( Epistemology ) আলোচনার ওপরও: যথেষ্ট গুরুত্ব 

আরোপ করা হয়েছে | যদিও আস্তিক দর্শন শ্রতি-নির্ভর 
তবু তা দৃঢ় যুক্তিতৰ্কের ওপর প্রতিষিত। 


‘চাৰ্বাক দর্শন প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করে, অনুমান এবং শব্দকে 
প্রমাণ৷বলে গ্রহণ করে না। বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়কেই ‘প্রমাণ ূপে 
খ্রহণ করা হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শব্দ_-এই তিনটিই প্রমাণ রূপে গৃহীত 
হয়েছে। Ty দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, -উপমান এবং শব্দ--এই চারটিকেই প্রমাণ বলে গ্রহণ 
করা হয় । মীমাংসা এবং অদ্বৈত conte প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, wee এবং 
অনুপলন্ধিকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে।- i 
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>1 ভূমিক (Introduction ) 8 ০ Bex রি 2 
(ক) প্রাকৃবৌদ্ধ যুগে ভারতীয় দর্শনের অবস্থা CTHE State 

of Philosophy in India before Buddha )'£ বৌদ্ধ দর্শনের স্বরূপ 
সম্পর্কে আলোচনা করতে. হলে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় দর্শনের- 
অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু: আলোচনা করা প্রয়োজন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ, 
শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে যে উপনিষদের, 
বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের চিন্তাধারার বিকাশ শুরু হয়েছিল, -সে সম্পর্কে কোন 
পূৰ্বে উপনিষদের -_ সন্দেহ নেই। কিন্তু উপনিষদই একমাত্র প্রাকৃবৌদ্ধ যুগের' 
চিন্তাধারার বিকাশ দর্শন নয়, আরও অন্তান্য দাৰ্শনিক মতবাদগুলিরও যে 
বিকাশ ঘটেছিল, উপনিষদ থেকেই সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। উপনিষদের: 
কয়েকটি স্থত্রে জড়বাদী চিন্তাধারার উল্লেখ থাকাতে অনেকে মনে করেন যে, 
প্রাকৃবৌদ্ধ যুগে চাৰ্বাক দর্শনেরও বিকাশ ঘটেছিল | চাৰ্বাক 

কারও কারও মতে 

arate যুগে চাৰ্বাক, দর্শন জড়বাদী দৰ্শন । কারও কারও মতে প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে 
ষাংখ্য ও যোগ দর্শনের সাংখ্য ও যোগ দর্শনেরও বিকাশ..ঘটেছিল এবং বৌদ্ধ 
বিকাশ হয়েছিল : দর্শনের ওপর এ দুটি দর্শনের স্বস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । 
কিন্তু অনেক পণ্ডিত পূর্বোক্ত অভিমতগুলি গ্রহণ করতে রাজী নন--তীদের মতে. 
যেহেতু উপনিষদের মধ্যে জড়বাদী ধারণার কিছু নিদর্শন-পাওয়া গেছে, তার 
ভিত্তিতেই প্রাকৃবৌদ্ধ যুগে চাৰ্বাক দর্শনের পরিপূর্ণ বিকাশ 

কাকার সতরই ঘটেছিল এমন কথা বলা চলে না; বা বৌদ্ধৰ্শন ও সাংখ্য 
সাংখ্য ও যোগদর্শনের বা! যোগদর্শনের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সিদ্ধান্তের মিল লক্ষ্য 
238 করেও বলা চলে না যে প্রাকৃবৌদ্ধযুগে সাংখ্য এবং যোগ 
দর্শনের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধ মতবাদের 
পরই সাংখ্য এবং যোগদর্শনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে । তাছাড়া, বৌদ্ধ মতবাদের 
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৪০ ভারতীয় দর্শন 
বিরোধিতা করতে গিয়েই যে বহু ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব ও 
বিকাশ ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ৷ 

স্থতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হবে না যে, গৌতমবুদ্ধের 
আবির্ভাবের পূর্বে উপনিষদকে কেন্দ্র করে দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ 
ঘটেছিল এবং প্রাকৃবৌদ্ধযুগে ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সুস্পষ্ট 
বিকাশ না ঘটলেও তার কিছু কিছু স্থত্ৰপাত,ঘটেছিল ৷ 

ডাঃ দাশগুপ্তের মতে প্রাক্বৌদ্ধযুগে তিনটি চিন্তাধারা লক্ষ্য কর! যেতে 
পারে। প্রথমতঃ, যাগষজ্ঞের অনুষ্ঠান, যার মাধ্যমে মানুষ যে-কোন কাম্য 
ডাঃ দাশগুপ্তের মতে Te লাভ করতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদের বাণী 
টার RE Feat অর্থাৎ ব্ৰহ্মই চরম তত্ব (Ultimate reality) ও আত্মাই 
নি একমাত্র শাশ্বত সত্য এবং এছাড়া সব কিছুই নিছক নাম 
ও রূপ ; তৃতীয়তঃ, কোন স্থায়ী সত্তা বা কোন নিয়মের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, 
আকস্মিক ঘটনার সমন্বয়েই বা কোন অজান! অদৃষ্টের দরুণই সব কিছুর উদ্ভব। এ 
এ সময় একদিকে যেমন যৌগিক ক্রিয়া-কর্ণের অনুষ্ঠানের জন্য আগ্রহ, শাস্ত্রের 
প্রতি অন্ধ আহ্গত্যই মানুষের মনকে অধিকার করেছিল, অপর দিকে 
একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হওয়াতে ক্রিয়াকর্সের See অপেক্ষা 
85875558551 


৷ ছুটি, ভাবধারার সংঘাতের এই সন্ধিক্ষণেই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব | তিনি 


এক মৌলিক চিন্তাধারার প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারার নতুন 


বুদ্ধদেব যাগযজ্ঞ গতিপথ নির্দেশ করলেন যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
অনুষ্ঠান ও চরম তব্বের যে মানুষ পরমার্থ লাভ করতে পারে, তার যুক্তিগত ভিত্তি 
জ্ঞানে আস্থা! স্থাপন না 

করে ছুঃখমুক্তির উপায় কোথায়? ব্ৰহ্মই যদি একমাত্র সত্য হয় তবে নতুন দর্শন 


সন্ধান করেছিলেন : কিভাবে সম্ভব? মানুষের বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষলাতই 
কি ভাবে সম্ভব হয়? কোন চরম তত্বে আস্থা স্থাপন না করে বুদ্ধদেব 


৯:৯৬ eee 

“4, “Moreover it is well known to every student of Hindu Philosophy 

that a conflict with the Buddhists has large ly stimulated philosophic enquiry 
in most of the systems of Hindu thought.” 

—S. N. Dasgupta : A History a Indian philosophy, Vol. I. Page 78 

12." 8. Ni Das Gupta : A’ History of Indian Philosophy, Vol. I. Page 80 


বৌদ্ধ-দৰ্শন ৪9 
তাকালেন মানুষের দিকে, যে মানুষ ছুঃখক্রেশে জর্জরিত। তিনি অনুসন্ধান 
করতে লাগলেন মানুষের দুঃখমুক্তির উপায়__বাহিক অনুষ্ঠান এবং দর্শনের 
চরম তত্ব ছেড়ে নতুন যুগের এক নব্য দর্শন তিনি দিলেন যা মানুষকে 
জানাল তার মুক্তির বারতা|। 

খে) বুজ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত (The life of Buddha): উপনিষদের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, তা কোন বিশেষ একজন ব্যক্তির দ্বারা রচিত নয়, বহু 
খষির উপলব্ধ সত্যই উপনিষদে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু উপনিষদ থেকে যখন 
‘বৌদ্ধধৰ্মের মূলে বৃদ্ধের আমরা প্রাচীন বৌদ্ধযূগে উত্তীর্ণ হই, তখন আমরা পাই 
জীবন ও তার ব্যজিতব একটিমাত্র সত্যদ্ৰষ্টা মহাপুরুষের উপলব্ধ সত্যের কথা । 
প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের মূলে রয়েছে বুদ্ধের জীবন ও তীর ব্যক্তিত্ব; বুদ্ধের 
জীবন ও তার কার্মকলাপের মধ্যেই বৌদ্ধধৰ্ম মূর্তরূপ লাভ করেছে। 
হিমালয়ের পাদদেশে প্রাচীন কপিলাবন্ত নগরে . শাক্যবংশের এক 
রাজপরিবারে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৬ষ্ঠ শতকে বৌধর্সের প্রতিষ্ঠাতা! সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের 
জন্ম হয়। তার নাম ছিল সিদ্ধার্থ, অর্থাৎ যিনি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। 
_ পরিবারের দেওয়া নাম ছিল গৌতম; পিতা ছিলেন 
বিলিন রয়ে শুদ্ধোধন এবং মাতা মায়াদেবী। তার জন্মের সাত দিন 
পরেই তীর মার মৃত্যু হয় এবং তার বিমাতা তাকে লালনপালন করেন । 
যথাসময়ে যশৌধারা নামে একটি স্থন্দরী বালিকার সঙ্গে তার বিবাহ হয় এবং 
তীর গর্ভে রাহুল নামে-তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। 
কথিত আছে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং পরিশেষে সন্ন্যাসীর দর্শন গৌতম 
যেদিন পাবেন, সেদিনই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে এই সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ 
করবেন, এমন একটা সম্ভাবনার কথা আগে থেকে জানতে 
বল পে তর নিতা গৰল ময় ভাকে খানা, যম 
উদবাটনে মনোযোগী ভোগবিলাসের মধ্যে ঘিরে রাখবার চেষ্টা করতেন | কিন্ত 
ঢিলে ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধাৰ্থ ছিল অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং 
ভাবগ্রবণ। ইহ জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করার কাজেই তার মন সব 
সময় নিমগ্ন থাকত। এ জীবনের ক্ষণিকতা ও অনিশ্চয়তা তাকে চিন্তিত করে 


৪২ ভারতীয় দর্শন 


তুলেছিল। সত্যই তিনি কপিলাবন্তর পথে একে ;একে জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর 
দৃষ্টান্ত ও এক শান্তচিত্ত, সৌম্যদর্শন নির্ভীক -সন্যাসীর দেখা পেলেন-এবং-তিনি 
উপলব্ধি করলেন যে এই জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ ॥ সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে এই: 
দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের পথের সন্ধান করতে তিনি সংকল্প করলেন 
উনত্রিশ বৎসর বয়সে এবং মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার পরিত্যাগ 
সংসার পরিত্যাগ. করলেন। তিনি পদক্রজে রাজগৃহে (রাজগীর) এবং সেখান 
থেকে Cafe গমন করলেন । সেখানে আরও পাঁচজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে 
তিনি কঠোর কৃচ্ছপাধনে মগ্ন হয়ে কঠোর তপশ্চর্যায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন ॥ 
কখনও ‘একাকী চিন্তার সাগরে মগ্ন থেকে, কখনও বা অন্যান্ত লোকের 
সঙ্গে আলোচনায় নিজেকে নিযুক্ত করে তিনি সত্যের সন্ধান করতে ‘লাগলেন ৷৷ 
কিন্ত অনবরত পর্যটনে, উপবাস ও কঠোর তপশ্চর্যার ফলে তার শরীর - ক্ষীণ 
ও অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল। তিনি প্রায় মৃত্যুর সন্মুখীন হলেন, কিন্তু তবু 
কচ্ছ সাধনের ব্যর্থত। তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন নাট-জীবন তখনও তার কাছে 
ফষ্পৰ্কে চেতনত! = এক বিরাট জিজ্ঞাসা । প্রায় ছ’:বত্সর ধরে এরকম কঠোর 
তপশ্চর্যার ও দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমেও যখন তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন 
না, তখন তিনি এই চরম ক্চ্ছুদাধনার . ব্যর্থতা. সম্পর্কে 'অবহিত হলেন ৷ 
তোগবিলাস ও কঙ্ছুসাধনার মধ্যবর্তী য়ে সাধনার -উদার- মধ্যপন্থা. বর্তমান, 

তাকে অবলম্বন করেই তিনি পুনরায় সত্যান্ন্ধানের পথে অগ্রসর, হলেন) 


শুচিমন, পবিত্র দেহ এবং শুদ্ধচিত্ত নিয়ে: গয়ার সুপ্রসিদ্ধ বোধিবৃক্ষের, নীচে . 


তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন |. 

একাগ্ৰচিত্তে সাত সপ্তাহ ধরে-তপস্তা করার পর জং 
করলেন ও সত্যের আলোয় তার মন উদ্ভাসিত-হয়ে উঠল। যার জন্য তার এই 
বোধিবৃক্ষের তলায় কঠোর তপশ্চৰ্যা, এই একাগ্র SAT, সেই কাম্য বস্তু তিনি 
বুদ্ধেগ বুদ্ধত্ব লাজ. লাভ করলেন।- জগতের দুঃখের যে রহস্য, তার স্বরূপ তার 
কাছে, উদঘাটিত: হল। সেদিন থেকেই সিদ্ধাৰ্থ হলেন বুদ্ধ বা সম্যক্‌ জ্ঞানী 
( Buddha or the Enlightened )। তিনি হলেন তথাগত অর্থাৎ সত্যের 
স্বরূপ তিনি অবগত হয়েছেন। তিনি অৰ্হৎ বা পূজনীয় বলেও অভিহিত হলেন ৷ 


' বৌদ্ধার্শনের আদি গ্রন্থরপে নির্দেশ করাও কষ্টসাধ্য | 


-বৌদ্ধ-দর্শন so 

কিন্ত সত্যের 'সন্ধান পেয়েও তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। কেবলমাত্র 
নিজের মুক্তি নয়, বিশ্বের লোককে ছুঃখকষ্ট: থেকে চিরমুক্ত করার জন্য 
তিনি তার ধর্মবাণী প্রচার করার সংকল্প করলেন | প্রায় পয়তালিশ বৎসর ধরে 
বিভিন্ন স্থান পর্যটন করে তিনি তার সত্যোপলব্ধির বাণী প্রচার করতে 
লাগলেন ৷“ তীর এই ' বাণীই বৌদ্ধধৰ্ম ও দর্শনের ভিত্তি। কালক্রমে এই 
2 বৌদ্ধধৰ্ম দক্ষিণে স্থদূর সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম এবং উত্তরে 
ও করুণার বাণী তিব্বত, চীন, জাপান পৰ্যন্ত বিস্তৃত হল। তিনি চারটি 
এ _ আর্ধসত্য এবং নির্বাণ লাভের আটটি মাৰ্গ দুঃখগীড়িত জগতে 
প্ৰচার করে গেছে । জটিল তত্বালোচনার গভীরে প্রবেশ না করে নীতি ও 
ধর্মের প্রচারই ছিল তার উদ্দেশ্য | বহু বৎসর ধরে অহিংসা, প্রেম ও করুণার 
বাণী প্রচার করে আশী বৎসর বয়সে-তিনি এই মরজগত ত্যাগ : করলেন | 
তাঁর প্রচারিত বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক লোক তার Paw গ্রহণ 
করেছিল এবং তার-তিরোভাবের পর তীর ধর্মের বাণী দেশে দেশে প্রচার 
করেছিল। মানবজাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বুদ্ধ ছিলেন একজন মহান 
পুরুষ এবং তীর সমগ্র জীবনই মানবজাতিকে এক নূতন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত 
'করেছিল =. এ লালন f 1737 
(at) প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য বা দর্শন (Early Buddhist 
[16275605610 Philosophy ) 2: বুদ্ধদেব নিজে: কোন গ্রন্থই রচনা 
করেননি ।: তিনি: মুখেমুখেই তার উপদেশ'বাণী প্রচার করতেন। তার. এই 
বুদ্ধদেব কোন গ্ৰন্থ : উপদেশ ও: বাণী, তার অগণিত শিষ্যদের মাধ্যমে মুখেমুখে 
রচনা করেননি -' : ছড়িয়ে পড়েছিল এবং 'দেশে দেশে প্রচারিত হয়েছিল। 
যুগভেদে ও দেশভেদে বৌদ্ধদৰ্শনের নানারকম ব্যাখ্যর ফলে কোন্টি যে 
প্রকৃত বুদ্ধমত তা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন এবং কোন একটি গ্রন্থকেই 


+. বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর তাঁর অমূল্য উপদেশ ও বাণীগুলিকে 
সংরক্ষিত করার প্রয়োজন: দেখা দেওয়াতে তার শিষ্যরা সেগুলিকে 
গ্ৰন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থগুলি পালি ভাষায় লেখা এবং 


88 ভারতীয় দর্শন 


এগুলিকে পিটক বলা হয়। পিটক কথাটির অর্থ পেটি বা ঝীপি। 
বুদ্ধদেবের তিরোভাবের অনেকে মনে করেন যে বুদ্ধের বাণী. ও উপদেশাবলী 
পর ত্রিপিটকের মাধ্যমে যথাযথভাবে এই সকল পিটকে লিপিবদ্ধ হয়নি এবং 
বুদ্ধের বচন ও উপদেশ 
সংগৃহীত হয় সেহেতু এই গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য নয়। * কিন্তু অনেক 
বৌদ্ধদাৰ্শনিক মনে করেন যে, পালিপিটকে যে সব উক্তি আছে, সেগুলি 
পিটকই প্রাচীন বোঁদ্ধ- বুদ্ধের নিজেরই উক্তি। যাই হোক না কেন, বুদ্ধের 
লার্নের ভিতি বাণী ও উপদেশাবলীর বা প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের জন্য 
এই পিটকের ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। আনুমানিক খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
২৪১ শতকে এই গ্রন্থগুলি সংকলিত হয়। বৌদ্ধশান্ত্রের মধ্যে পালিপিটকই 
যে সবচেয়ে প্রাচীন__এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ৷ 

এই পিটকের সংখ্যা তিনটি এবং সংক্ষেপে এগুলিকে ত্ৰিপিটক 
বা তিন পেটি উপদেশ ( The three baskets of teaching ) 
বলা হয়। এই পিটকগুলি হলঃ (১) বিনয়পিটক, (২) সৃত্তপিটক এবং 
(৩) অভিধন্মপিটক । 4 

(১) বিনয়পিটক ৪ টিলা জিদ ৯৮৭ 
নিয়মাদির কথা বলা হয়েছে । সংযত আচরণ, নিয়মনিষ্ঠা, নৈতিক শুচিতা 


বিনয়পিটক 
কোন্‌ নিয়ম বা আচরণ অনুসরণ করে এই সংযত 


জীবন যাপন করা! যায়, বিনয়পিটকে তারই নির্দেশ আছে। বিনয়পিটকের 
বিনয় কথাটির অর্থ আচার ( Rules of conduct or discipline ) | 
(২) সূত্তপিটক £ এই গ্রন্থে আছে ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে বুদ্ধদেবের 
উপদেশ। বুদ্ধদেব তার ধর্মের উদ্দেশ্য, সাধনা ও ফল সম্বন্ধে যা বলেছেন 
সুত্তপিটকে তারই আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। AS 
কথাটির সাধারণ অর্থ সংক্ষিপ্ত বচন। কিন্তু ত্রিপিটকের 
প্রতিটি সুত্ত একটা কাহিনীর আকারেই ব্যক্ত হয়েছে। এই স্ুত্তপিটকের 
পাঁচটি বিভাগ আছে, যেগুলিকে বলা হয় নিকায় ( Nikayas ) |? 
1, দীর্ঘনিকায়, মঝ.বিম্নিকায়, সঞযুওনিকায়, অংগুত্বর নিকায়, খুদদক নিকায়। 


সুত্তপিটক 


বৌদ্ধসন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের জীবনের মূলমন্ত্ৰ ছিল। কোন্‌ 
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প্রথম চারটিতে কথোপকথনের ছলে বুদ্ধের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
Rhys Davids-এর মতান্যায়ী দার্শনিক অন্তঃদৃষ্টির গভীরতায় ও উন্নত 
চিন্তাধারার বিচারে এগুলি প্লেটোর কথোপকথনের ( Dialogues ) 
সমতুল্য। 

(৩) অভিধন্মপিটক £ এই গ্রন্থে দার্শনিক আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 
অভিধন্মে আমরা পাই বুদ্ধদেবের বচনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ভাষ্য ইত্যাদি | 

+ অভিধন্মে নতুন কোন ধর্মমতের আলোচনা নেই ॥ 

৮718: সুত্তপিটকে যা বলা হয়েছে তারই দীর্ঘ ও বিস্তৃত 
আলোচনা অভিধন্মপিটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বুদ্ধদেব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
করতে গিয়ে বলেছেন যে, স্ুত্তগুলি সমা ধিলাভ- করতে এবং অভিধন্ম 
প্রজ্ঞাসম্পদ লাভ করতে সহায়তা করে। এই অভিধন্মপিটকেরও সাতটি 
বিভাগ আছে।£ _ 

পূর্বোক্ত তিনটি পিটক ও তাদের ব্যাখ্যা বা টাকাগুলি থেকেই প্রাচীন 
chante সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর! যায় কালক্রমে, বুদ্ধদেবের অন্ুগামীদের 
দুটি প্ৰধান che '_ সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল ততই তারা বিভিন্ন 
সম্প্রদায় £ হীনযান ও সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত হয়ে যেতে লাগল । ছুটি প্রধান বৌদ্ধধৰ্ম 
89515, সম্প্রদায় হল হীনযান এবং মহাযান। প্রথম ধর্মমতটির 
প্রসার ঘটেছিল সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ ও স্যাম দেশে এবং দ্বিতীয় ধর্মমতটির 
প্রসার ঘটে ছিল তিব্বত, চীন ও জাপান দেশে । হীনযানের ধর্মসাহিত্য পালি 
ভাষায় লিখিত। মহাষানের ধর্মমত সংস্কৃত ভাষায় লেখা। / 

দেশে দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার যতই ঘটতে লাগল, নতুন নতুন ধারণা 
এবং বিশ্বাসের অনুপ্রবেশের ফলে তার কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে 
বোঁদ্ধদাহিত্যের লাগল। ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত 
ব্যারুক্তু: গ্রন্থের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল। বস্তুতঃ, বৌদ্ধ 
দৰ্শন-সাহিত্যের সংখ্যা এতই অধিক যে এক জীবনে সমস্ত বৌদ্ধ-সাহিত্য: 
অধ্যয়ন করা একপ্রকার দুরহ ব্যাপার | ৰ: 
_] ধর্ম সংগনি, বিভংগ, কথা-বথ,, পুগ ঠাল পঠঞক্তি, ধাতুকথা, যমক, পট্ঠান। 


৪৬ ভারতীয় “দর্শন 


জর্জ qecrcaa শিক্ষা লা বানী ঃ লালতি আর্ম সভ্য 
(The Teachings of Buddha 2 The Four Noble Truths ) 2 

সাধারণতঃ দার্শনিক বলতে আমর! যা বুঝে থাকি সে অর্থে বুদ্ধদেবকে 
দার্শনিক বল! চলে না। তত্ববিদ্যার জটিল আলোচনায় তিনি ফখনও আগ্রহ 
রিভার প্রকাশ করেননি। তীর দৃষ্টিতে তত্ববিদ্ভার এই .সকল 
আলোচনায় বুদ্ধদেবের জটিল সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে. পাওয়া যায়. না, 
কোন আগ্রহ ছিলনা এগুলির, কোন ব্যবহারিক “প্রয়োজনীয়তা নেই। 
বুদ্ধদেব ছিলেন সত্যস্ৰষ্টী৷ সাধক। এই জাগতিক দুঃখকষ্ট ও নৈরাশ্ঠের 
অন্ধকারের মাঝে তিনি মানুষকে শুনিয়েছিলেন. নতুন. আশার বাণী, প্রবর্তন 
করেছিলেন এক নতুন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ' চেতনায় মানুষকে 
করেছিলেন উদ্বোধিত। তাই ০77 ছিলেন 
না, তিনি ছিলেন নীতিতত্বের প্রচারক | 

যখন কেউ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করতেন আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কি. দেহ 
থেকে পৃথক, এ জগৎ সসীম না অসীম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নেই, তখন 
তিনি এ সব প্রশ্নের কোন: উত্তর দিতে, চাইতেন না, বুদ্ধদেবের মতে এ 
সকল, প্রশ্ন একেবারেই নিরর্থক | উপযুক্ত প্রমাণের যেখানে অভাব সেখানে 
ভার মতে এই জাতীয় বিভিন্ন ; সমস্তার সমাধানগুলি পরস্পরবিরোধী হওয়া 
সমস্তার আলোচনায় : স্বাভাবিক। সকলেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই 
কাৰ্বি নেই সব সমস্তার সমাধান করে থাকেন, ফলে কেউই ,সত্যের 
পূৰ্ণ রপটিকে উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে এই জাতীয় আলোচনা.কেবল 
বিভ্রাস্তিরই স্থষ্টি করে এবং মানুষের. জীবনের যা লক্ষ্য--অৰ্থাৎ দুঃখ থেকে 
চিরমুক্তি, তা থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। স্থক্ম জটিল 
তত্বালোচনায় জীবনের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। 

বুদ্ধদেব জগতের দিকে তাকিয়েছিলেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং 
মান্য দুঃখের হাত থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ লাভ. করতে পারে তারই 
উপায় নির্দেশ করাই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য ও. awl ge জর্জরিত 
মানুষের পক্ষে অলস নিরর্থক তত্বালোচনায় নিজেকে মগ্ন করা একান্তই 


বৌদ্ধ-দৰ্শনত ৪৭ 


qo এমন মূৰ্খ কে আছে যে, শরীর, যখন তার বিষাক্ত" তীরের ছারা 
faa, তখন, তীরটিকে ছাড়িয়ে না ফেলে, তীরটি. কোথা থেকে এল; কে এটি 
দুঃখের হাত থেকে তৈরী: করেছে বা কোথা. থেকে ছোড়া হয়েছে: তাই 
টা নিয়ে চিন্তা. করবে? . দুঃখের হাত থেকে কি ভারে 
বুদ্ধদেবের লক্ষ্য. > : চিরমুক্তি লাভ করা যায়__এই জিজ্ঞাসাই ছিল তার কাছে 
প্রধান জিজ্ঞাসা। এ ছাড়া অন্য যে, কোন তত্ব জিজ্ঞাসাই ছিল অসার ও 
মানুষকে নিয়েই fate মানুষকে নিয়েই বুদ্ধদেবের দর্শন-_এই ইন্দ্রিয়- 
বুদ্ধদেবের দর্শন.  - গ্রাহ-জগতের সমস্তাই ছিল তার কাছে প্রধান সমস্যা; 
অতীন্দ্ৰিয় জগতের সমস্যার সমাধানের জন্য তার কোন আগ্রহ ছিল না। 
PNB চত্বারি aff. সত্যানি:৪ চারটি আৰ্য সভ্য (Four Noble 
Truths )3 234 এবং দুঃখ নিরোধের উপায় বিষয়ে বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতা তাকে চারটি সত্যের সন্ধান দিয়েছিল । এই চারটি সত্য বৌদ্ধদৰ্শনে 
feng. চিত্বারি আৰ্য সত্যানি” বা চারটি আর্য সত্য’ নামে পরিচিত। 
দুখে, দুঃখ সমুদায়। : এই চারটি, সত্য হলঃ (১): দুঃখ বা এ জীবন দুঃখময়; 
দুঃখ নিরোধ, (২) ছুঃখ-সমুদীয় বা দুঃখের উদ্ভবের কোন কারণ আছে, 
aa নিরোধ মাৰ্গ (৩) "দুঃখ নিরোধ -বা ছুঃখ-নিবৃত্তির উপায় আছে, 
(৪). দুঃখ নিরোধ মাৰ্গ বা দুঃখ নিরোধের যথাযথ উপায় আছে। = 
প্রথম আৰ্য সত্য 2 দুঃখ ( The First Noble Truth—There is 
Suffering ) 3 এই. সংসার ছুঃখময় | ‘সৰ্বং AEWA দুঃখময় | জন্ম দুঃখ 
জরা BA Cat দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক, ক্লেশ, উদ্বেগ, aster দুঃখ, অপ্রিয় 
, মং ছুক্‌খং--সবই সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ, যা ইচ্ছা করে লাভ করা 
দুঃখময় যায় না__তাই দুঃখ, সংক্ষেপে যা কিছু আসক্তি-প্রস্থত তাই 
ছুঃখময়। এ সংসারে জীব ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর কবল থেকে 
বাকারাহ মাহ নিজেকে কিছুতেই বদ করত লৰ সবকিছুই 
মানুষের মনে দুঃখ. অবিনশ্বর । সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, এগুলিই দুঃখের 
উৎপন্ন করে হুষ্টি করে।. মানুষের কামনাই বাসনা VW করে এবং 


এই কামনার অপরিপূর্ণতাই মানুষের মনে দুঃখ উৎপন্ন করে। বুদ্ধদেব 


6৮ ভারতীয় দৰ্শন 
নিজমুখেই শিষ্যদের বলেছেন যে, “যখন তোমরা! প্রিয়জনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছ, 
প্রিয়জনের থেকে বিযুক্ত হয়েছ, জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জন্মে 
ছুটোছুটি করে বেরিয়েছ তখন তোমাদের এই সুদীর্ঘ পথে, চারটি বিরাট 
সাগরে যত না জল আছে, তার চেয়ে বেশী চোখের জল তোমরা! ফেলেছ ৷” 
সংক্ষেপে এই সংসারে নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখ--কোথাও wa নেই, কোথাও 
আনন্দ নেই, এই হল বুদ্ধদেবের ছুঃখবাদের মূল কথা | 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বুদ্ধ এই সংসারে দুঃখের একটি অতিরপ্তিত চিত্র 
মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। জড়বাদী চাৰ্বাক হয়ত বলতে পারে যে 
সংসারে হুথ থাকলেও জগতে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি স্থখও আছে। কিন্ত 
প্রতিটি হই ছঃখোরর্ক বুদ্ধের উত্তর হল এই সংসারে স্থখ যে নেই তা নয়, কিন্ত 
বিবেকীর দৃষ্টিতে জগৎ দুঃখময়, প্রত্যেকটি ‘স্থখ দুঃখোদর্ক'। যে কোন স্থখের 
মধ্যেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। বুদ্ধদেব বলতেন, “প্রিয়ের সঙ্গে বিয়োগ এবং 
অপ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগই দুঃখ’ ৷! তাছাড়া, সব কিছুই অনিত্য ; যা অনিত্য, 
“বব জাগতিক সুখই তাই ছুঃখময় 1 তাছাড়া, সংসারে চারদিকে যখন আগুন 
অহা ও অনিত্য = জলছে, তখন হাসার বা আনন্দ করার অবসর কোথায়? 
তারও উক্ত হয়েছে--ঘখন সকল সুখের সঙ্গেই দুঃখ মিশ্ৰিত এবং সকল TEE 
CS lai a অনিত্য স্থখলাভে 
Fee হতে পারেন না। -' 

বস্তুতঃ, কেবলমাত্র কৌঁদধৰ্শনেই নয়, চার্বাক ডির সব ভারতীয় = 
এই ছুঃখরাদের- FU -বলা! -হয়েছে।: অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধদৰ্শনে 
চাৰ্বাক ভিন্ন সব জীবনের নৈরাশ্ময় দিকটিকে অতিরঞ্জিত করে দেখান 
ভাগ দলে ইবলা হয়েছে, বৌদ্ধদৰ্শনে জীবনের প্রতি বিশ্বাসের এবং দাহসের 
হয়েছে - - অভাব । কিন্তু -বৌদ্ধদর্শনের সমর্থনে এই কথা বলা. যেতে 
পারে যে, প্রতিটি ধর্মই জাগতিক দুঃখের দ্বিকটিকে একটু অতিরঞ্জিত করে 
চিত্রিত করে, যেহেতু প্রতিটি ধর্মেরই উদ্দেশ্য দুঃখ থেকে মানুষকে. মুক্ত Fal} 


4, শ্রিয়ানং অদস্সনং ছুক্খ* অগ্নিয়ানঞ দস্সনংগ_ধৰ্মপদ । 
. 2:5 ‘যৎ অনিত্যং তৎ BAY (হুত্রলিপাত, Page 7:& 216)... 
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তাছাড়া, উক্ত ধর্মপদে উক্ত আছে, যখন এই সংসারে আগুন জ্বলছে, তখন 
হাসার বা আনন্দ করার সময় কোথায় 2? তোমাদের চারদিকে যখন অন্ধকার 
বেদগণ ঝোঁক. তখন তুমি কি আলোর সন্ধান করবে না? এ দেহের 
দুঃখের অতিরঞ্জনের . ক্ষয় হচ্ছে, দেহ ক্ষীণ এবং রোগে পূর্ণ ।-‘‘বস্তুতঃ, মৃত্যুতেই 
কথাস্বীকার করেন না জীবনের শেষ।” সুতরাং বৌদ্ধমতে সকলই যে দুঃখময় 
এ হল সংসাহরর সত্য চিত্ৰ দুঃখকে অতিরঞ্িত করে কোথাও দেখান হয়নি | 
- দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জাগতিক আনন্দ ও স্থখভোগের মধ্যে ভয় 
এবং উদ্বেগ মিশ্রিত থাকায় তা দুঃখেরই নামান্তর মাত্ৰ ৷ 

ছঃখবাঁদকে বিভিন্ন অর্থে নেওয়া যেতে পারে। যেমন, 

যদি দুঃখবাদ বলতে বোঝায় যে অনাসক্ত এবং শুদ্ধ মন নিয়ে না বাচলে জীবনের কোন 
সার্থকতা নেই, তাহলে বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী, যদি ছুঃখবাদ বলতে বোঝায় যে এ-জীবনের 
ভোগবিলাসের মধ্যে সুখ নেই, AT আছে অন্যত্র, তাহলে বোঁদ্ধদৰ্শন ছুঃখবাদী। কিন্তু যদি 
দুঃখবাদ বলতে বুঝি সেই মতবাদ যে মতবাদ কেবল দুঃখের কথা বলে, জীবনের নৈরাশ্যের কথা 
বলে কিন্তু দুঃখমুক্তি বা নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে আলোর কথা বলে না, তাহলে প্রাচীন = 
বোঁদ্ধদৰ্শন এই অর্থে ছুঃখবাদী নয়। প্রাচীন বোঁদ্ধধর্মে দুঃখের কথা যেমন আছে, দুঃখমুক্তির 
কথাও আছে। বুদ্ধদেব কেবলমাত্র জীবনের অসার্থকত! আশার নিষ্ষলতার কথাই বলেননি, 
মানুষ যে এ জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করতে পারে তার কথাও 
বলেছেন ।-__আশাহত মানুষকে আশার বাণী বুদ্ধদেবের মত কেউ শোনাননি | 

দ্বিতীয় আৰ্য সত্য ৪ দুঃখ সমুদ্ৰায় বা দুঃখের কারণ আছে ( The 
Second Noble truth 2 There is cause of Suffering) বুদ্ধের 
মতে সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি দুঃখের কারণ আছে। ‘ASIST 
সমুৎপাদ” বা কার্ধকারণ সম্পর্কের ভিত্তির ওপরই দ্বিতীয় আৰ্য সত্যটি প্রতিষ্ঠিত |, 
সংসারে যেমন দুঃখ প্রতীত্য সমুৎপাদ মতান্সারে এ জগতে কোন কিছুই 
আছে, তেমনি দুঃখের অকারণে ঘটতে পারে না। প্রত্যেক ঘটনাই কোন, 
0১0 পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক ঘটনাই কোন 
কারণবশতঃ ঘটে থাকে । স্থতরাং দুঃখও অকারণে ঘটতে পারে না, এই 
ছুঃখেরও কারণ আছে। ব্যাধি, জরা, মরণ, নৈরাশ্ত, শোক-_সংক্ষেপে এই 


1, একোণু হাসে! কিসানন্দো। নিচ্চং পজ্জলিতে সতি, অন্ধকারেন ওনঙ্ধা পদীপং 
ন গবেস্মথ ।”--ধৰ্মপদ, ন 
ভা.__৪ 


৫০ _ ভারতীয় দৰ্শন 


জরামরণের কারণ হল জাতি বা জন্ম । জীব যদি জন্মগ্রহণ না করত, তাহলে 
তাকে ব্যাধি জরামরণের অধীন হতে হত না। কিন্তু জন্মেরও নিশ্চয়ই কোন 
জরামরণের কারণ হল কারণ আছে, কারণ জন্মও অকারণে হতে পারে না, 
জাতি বাজন্ম , বৌদ্ধদৰ্শনে জন্মের কারণকে বলা হয়েছে ‘ভব’। ভব 
জাতির কারণ হল ভব মানে “হওয়া অর্থাৎ পুনর্বার জন্মগ্রহণ করার জন্য 
ভবের কারণ--উপাদান বাহ, কিন্তু এই ব্যাছলতারই বান কি? 
এর কারণ হল ‘উপাদান’ বা জাগতিক বিষয়ের প্রতি 

উপাদানের কারণ-- আসক্তি । কিন্ত এই আসক্তিরই বা উদ্ভব হয় কেন? 
TH এর কারণ হল তৃষ্ণা বা ভোগস্পৃহা । ,আবার এই তৃষ্ণার 

কারণ হল সুখস্থতিবিজড়িত পূর্ব ইন্জিয় অভিজ্ঞতা । আমরা পূৰ্বে এই জাতীয় 
বস্তু ভোগ করেছি এবং আমাদের স্থখের অনুভূতি ঘটেছে, সেই সুখানুভূতি 
বা বেদনা তৃষ্ণার কারণ। কিন্তু বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্ৰিয়ের 

তৃফার কারণ বেদন! সংযোগ বা স্পর্শ ন! ঘটলে ইন্দ্ৰিয়-সখের বা বেদনার উদ্ভব 
সম্ভব নয়। কিন্ত এই সংযোগ বা স্পর্শ কি ভাবে সম্ভব 
হবে, যদি ষড়ায়তন অর্থাৎ আমাদের গাচটি বহিরিক্জরিয় 
স্পৰ্শের কারণ বড়ায়তন (OR কর্ণ, জিহবা, নাসিকা ও ত্বক) এবং একটি 
3 অন্তরিক্রিয় (অর্থাৎ মন ) উপস্থিতি না থাকে? কিন্ত, 
৭1 ষড়ায়তন বা ab ইন্জিয় কি ভাবে কাজ করতে পারে যদি 
কোন ‘নামর্ূপ’ ব| দেহ-মনের সংগঠন (Body mind organism ) না 
নামরূপের কারণ থাকে? আবার এই নামরূপের অস্তিত্ব কখনই সম্ভব হত 
চেতনা বা বিজ্ঞান না যদি চেতনা বা বিজ্ঞান না থাকত। চেতনা থাকে 
বলেই এই জীবদেহ মাতৃগর্ভে দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে। কিন্তু এই চেতনা 
বা বিজ্ঞানের কারণ কি? এর কারণ সংস্কার ।* পূর্ব বা অতীত জীবনের 


1, চন্রকীতির মতে ভব হুল কর্ম যা পুনর্জন্ম ঘটায়। 

2. “কোন ব্যক্তির চিন্তা, বাক্য ও ক্রিগারূপ যে সকল কর্ম পাপ-পুণ্যের আকারে সঞ্চিত 
হইয়া থাকে এবং যাহা বিশেষ, করিয়! নতুন জন্মের কামনার সংযোগ দ্বারা, প্রবল হইয়া নতুন 
দেহ ধারণ করে, তাহাদিগকে সংস্কার বলা হয় ।”_প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস-- ৯ম 
থও, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮১ ৷ ৰ ৷ সি 


বেদনার কারণ স্পর্শ 


বৌদ্ধ-দর্শন ৫১ 


যে সব কর্ম সম্পাদিত হয় সে সব কৰ্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে, 
যাকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার হল অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ। 
বিজ্ঞানের কারণ . মাতৃগর্ভে ভ্রণের মধ্যে এই সংস্কারই চেতনার সৃষ্টি করে | 
বার, এই সংস্কারের কারণ কি? এই সংস্কার, যার জন্য পুনজ'ন্ম 
হয়ে থাকে তার কারণ হল অবিদ্যা । অবিদ্যা অর্থে চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে 
এই সংস্কারের কারণ: যথার্থ জ্ঞানের অভাব । অবিগ্াহেতু মান্য মিথ্যাকে 
অবিদ্ধ| সত্যক্লপে জ্ঞান করে, অনিশ্চিত ও অনিত্য বস্তুকে ধ্ৰুব ও 
নিত্য বলে জ্ঞান করে; অস্থায়ী ক্ষণিক স্থখ, যার মধ্যে দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন 
আছে, তাকে যথাৰ্থ VA মনে করে, তার জন্য লালায়িত হয়। 

ওপরে আমরা বৌদ্ধ দর্শনকে অনুসরণ করে দুঃখকে কার্যরূপে গ্রহণ করে 
তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত দেখেছি যে দুঃখের কারণ হল 
অবিদ্যা। এবার যদি আমরা কারণ থেকে সংক্ষেপে কার্ষের দিকে অগ্রসর হই 
কারণ থেকে কার্ষের তাহলে এই কার্ষকারণ সম্পর্কের পূর্ণ চিত্রটি আমরা! প্রত্যক্ষ 
দিকে করতে পারব £ (১) অবিদ্যা বা সত্যের সম্যক জ্ঞানের 
অভাবের জন্যই (২) সংস্কারের উদ্ভব, পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপই সংস্কার যা 
মাতৃগর্ভের ভ্রণের মধ্যে (৩) চৈতন্য বা বিজ্ঞানের ee করে যা থেকে 
(৪) নামরূপ বা দেহমনের স্থষ্টি, যার থেকে (৫) যড়য়াতন বা ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়ের 
উদ্ভব) এই ষড়ায়তনই (৬) স্পৰ্শ বা বিষয়-সংযোগের কারণ এবং ইন্দ্রিয় 
সংযোগের ফলে যে ইন্দ্রিয় স্থখ বা (৭) বেদনা তার থেকেই উদ্ভুত হয় 
(৮) তৃষ্ণা বা ভোগের কামনা যার থেকে উদ্ভূত হয় (৯) উপাদান বা 
বিষয়ের প্রতি আসক্তি এবং এই উপাদানই (১০) ভব বা পুনর্বার জন্মগ্রহণের 
ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে। এই ভব থেকেই (১১) জাতি বা পুনর্জন্ম এবং জন্মের 
ফলেই মানুষকে (১২) জরামরণের অধীনতা স্বীকার ক'রে ছুঃখকষ্ট ভোগ 
করতে BT | 

বৌদ্ধা্শনে দুঃখের কারণকার্যশৃঙ্ঘলের কথায় আমরা দেখতে পাই মোট 
aa ব| দ্বাদুশ কারণের কথা উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ দুঃখ থেকে অবি্তা 
পর্যন্ত বা অবিদ্যা থেকে দুঃখ পর্যন্ত মোট বারটি ‘নিছ্বান’ আছে, সেহেতু 


৫২ ভারতীয় দর্শন 


বৌদ্ধদর্শনে পূর্বোক্ত কারণকার্ধ শৃঙ্খলাকে দ্বাদশ নিদান বা Saber বলে 
দ্বাদশ নিদান বা অভিহিত করা হয়। একে তবচক্র বলার হেতু এই হল 
be পূর্বোক্ত দ্বাদশটি নিদান বা কাধকারণ ,শৃঙ্খলের দ্বাদশ 
গ্ৰন্থি যা মানুষকে জন্ম, দুঃখভোগ ও পুনর্জন্মের মধ্যদিয়ে বারংবার সংসারে 
চাকার মত ঘোরাচ্ছে। 
পূবোক্ত কার্ষকারণ শৃঙ্খল লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব বে, অতীতে আমরা যে 
জীবন লাভ করেছিলাম, বর্তমানে যে জীবন আমর] ভোগ করছি এবং ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হলে যে. 
জীবন আমরা লাভ করব এর মধ্যে এক নিবিড় যোগস্থত্র বর্তমান। একটি থেকেই আর একটির 
উৎপত্তি এবং একটির নিরোধে অপরটির লিরোধ। অতীত জীবন বর্তমান জীবনকে নির্ধারিত 
করেছে এবং বর্তমান ভবিস্তত জীবনকে নির্ধারিত করছে। নীচে একটি ছকের সাহায্যে. 
বিষয়টিকে ব্যাখ্যা কর! হচ্ছে £ 
(১) অবিদ্যা 
(২) সংস্কার 
(৩) বিজ্ঞান 
(৪) নামরূপ 
(০) বড়ায়তন 
(৬) স্পৰ্শ 
(৭) বেদনা 
(৮) oa 
(৯) উপাদান 
(১০), ভব 
(১১) জাতি 
(১২) জরামরণ, 
শোক, পরিদেব, দুঃখ, 1 পরজন্ম 
বিষাদ, নৈরাশ্য_মহান 
দুঃখন্বন্ধ বা দুঃখ সকল 
উপরোক্ত তালিকাটির সাহায্যে অতি সহজেই বোঝা! যায় যে, অতীত, বর্তমান ও SAIS: 
, জীবনের মধ্যে কি নিবিড় যোগহুত্র বর্তমান । অবিদ্া হেতুই সংস্কার এবং অতীত জীবনের 
সংস্কারই বর্তমান জীবনের হেতু । বর্তমান জীবেনর যে ভোগল্পৃহ] ব1 তৃষ্ণ| তাই কৰ্মফলভোগের 
মাধ্যমে পুনৰ্ডন্ম ঘটায় এবং জীবকে পুনরায় জরামরণের অধীনস্থ করে। এইভাবে জীব 
সংসারচক্রে অনবরত আবতিত WI 


পূৰ্বজন্ম 


বর্তমান জীবন 
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তৃতীয় আৰ্য সত্য £ দুঃখ নিরোধ ( The Third Noble Truth 
about the Cessation of Suffering) 3 বৌদ্ধদৰ্শনের তৃতীয় আর্য 
যে কারণের জন্য সত্য হল দুঃখের নিরোধ__যেহেতু: প্রতিটি কার্ষেরই 
হার কারণ আছে, সেহেতু দুঃখেরও কতকগুলি কারণ আছে 
নিরোধ এবং যদি এই কারণগুলি ধ্বংস করা যায় তাহলেই দুঃখের 
নিরোধ হয়। কিন্তু প্ৰশ্ন হল--এই দুঃখ নিরোধের প্রকৃত অবস্থাটি কি? 

বৌদ্ধদর্শনে এই দুঃখ নিরৌধকেই নির্বাণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
নির্বাণ অর্থে দুঃখের হাত থেকে চিরমুক্তি লাভ। বৌদ্বদর্শনে বলা হয়েছে 
যে, মানুষ এই জীবনেই অনুক্ষণ সত্যের অনুধাবন করে এবং ইন্দরিয়কে 
সম্পূর্ণভাবে বশীভূত , করে নিজের প্রচেষ্টায় নির্বাণ লাভ করতে পারে। 
ভোগস্পুহাকে দূর. করার জন্য যখন মানুষের আর বিষয়াঙ্গরক্তি থাকে 
দু আতা ডি না তখন মানুষের পুনর্জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা রহিত হয় I 
নিরোধ বা দুঃখ থেকে তখনই সে এই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়, তাকে 
চিরমুক্তি নির্বাণ আর জরামরণের অধীন হতে হয় না, সংসারের সঙ্গে তার 
বন্ধন ছিন্ন হয়, সে হয় মুক্ত, স্বাধীন । এভাবে যে ব্যক্তি দুঃখ থেকে চিরমুক্তি 
লাভ করে বা নির্বাণপ্রাপ্ত হয় তাকে বলা হয় অর্হঁত বা পূজনীয় । দুঃখের 
আত্যন্তিক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই হল নির্বাণ। রাগ, দ্বেষ ও 
মোহের নির্বাণই নির্বাণ । প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নিৰ্বাপিত হয়, 
তেমনি নির্বাণে তৃষ্ণার নিরোধ হয়। তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরুদ্ধ হয় এবং 
দুঃখের নিদান পঞ্চস্বন্ধের নিরোধ হয়। অনেকে মনে করেন নির্বাণ এক 
নিক্রিয় অবস্থা। কিন্ত এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। অবশ্য এ কথা সত্য, 
'বৌদ্ধদর্শনের উক্ত চারটি আৰ্য সত্যের অনুক্ষণ ARIA জন্য মনকে স্থির ও 
নিৰ্বাণ নিক্ক্ৰিয় অবস্থা সংযত করা প্রয়োজন | ধ্যান বা সমাধি বুদ্ধদেব প্রচারিত 
a অষ্টাঙ্গ মার্গের শেষ মার্গ। কিন্তু সত্যের উপলব্ধি হলে 
আর ধ্যানে মগ্ন থাকার বা বহির্জগতের সক্রিয় জীবন থেকে নিজেকে দুরে 
সরিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধ নিজের জীবনেই এ সত্যকে 
প্রমাণ করেছেন। নির্বাণ লাভের পর প্রায় সবদীর্ঘ চার-পাঁচ বৎ্সরকাল ধরে 


৫৪ ভারতীয় দর্শন 


তিনি বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং তার নতুন ধর্মমত প্রচার করেছিলেন 
ও সমস্ত বিশ্বের লোককে মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন। কাজেই নির্বাণ নিক্িয় 
অবস্থার সুচনা করে না ।? 

নির্বাণ লাভের পর যদি অনাসক্ত ভাবে কৰ্ম করা যায় তাহলে বন্ধনের 
কর্ম ছু'প্রকার__ কোন সম্ভাবনা থাকে না। কর্ম ছু'প্রকার-সকাম এবং 
সকাম এবংনিঙ্কান নিগ্কাম। সকাম কৰ্মই বিষয়ানুরক্তি ও বন্ধন সৃষ্টি করে, 
নিষ্কাম edge, যার ফলে জীবের পুনর্জন্ম ঘটে। কিন্তু নিষ্কাম কৰ্ম অৰ্থাৎ 
রোধ করে জগতের ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে 
যখন কর্ম করা হয় তখন বিষয়ান্গরাগের কোন সম্ভাবনা থাকে থাকে না এবং ফলে 
পুনজন্মেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। 

1. নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। 

নির্বাণ কথাটির সাধারণ অর্থ নিভে যাওয়া বা দীপ নিৰ্বাপিত হওয়| ৷ এই সাধারণ অর্থের 
সঙ্গে সামপ্জস্ত ক্ষ! করে নির্বাণ কথাটির অর্থ করা হয়েছে আত্যন্তিক বিনাশ, অবসান বা. 
শৃষ্ঠতা। বৌদ্ধ দার্শনিকতন্বের সঙ্গে এই অর্থই সামপ্রস্পূর্ণ। নির্বাণ হল পূর্ণ বিলুপ্তি (Total 
Extinction) | কিন্তু নির্বাণ কথাটা! যদি কেবলমাত্র এরূপ একটি অভাবাত্মক অবস্থার কথা 
নির্দেশ করে তাহলে বুদ্ধদেব প্রচারিত বাণীর কোন সার্থকতা থাকে না। সে কারণে অনেকে 
মনে করেন যে নির্বান মানে বিলুপ্তি নয়। নির্বাণ হল একটি শাশ্বত আনন্দের অবস্থা (A 
state of eternal felicity ), অর্থাৎ এ অবস্থা অনেকটা উপনিষদের মোক্ষলাভের সমতুল্য | 
আবার কোন কোন বোঁদ্ধের মতে এ হল এমন একটা অবস্থা যাকে সাধারণ জাগতিক অবস্থার 

ভিত্তিতে বাধ্য] করা চলে না--এ হল এক অচিন্তনীয় অবস্থা ।: আবার কারও. কারও মতে 
নির্বাণ হল একটা অপরিবর্তনীয় শাশ্বত অবস্থা | 

সংঙ্গেপে এই মতগুলি আলোচনা করা হচ্ছে। যথা, 

(ক) নির্বাণ অর্থে অনেকে মনে করেন _অবলুপ্তি, আত্যন্তিক বিনাশ বা অবসান। 
নির্বাণ লাভ করলে ভোগতৃষ্ণার একান্ত নিরোধ হয় ও কোনরূপ দুঃখ আর থাকে না। নির্বাণ = 
লাভ করলে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কিরূপ অবস্থা হয় রতনহুত্তে তার উল্লেখ আছে। এই সুত্তে বলা 
হয়েছে যে নির্বাণ লাভে প্রাচীন সংস্কারগুলি বিনষ্ট হয়, নতুন সংস্কার আর উৎপন্ন হয় না। 
পুনৰ্ছন্মের প্রতি যাদের বিতরাগ, যাদের মনে staal বাদনার কোন স্থান নেই, তারা প্রদীপের 
মত নিৰ্বাপিত হয়। অর্থাৎ, তেলের অভাবে দীপ যেমন নিৰ্বাপিত হয়, তেমনই সব কামনা! 
বাসনার যখন অবসান ঘটে তখন ১59 অবসান টে ও জীবের সব সিডি 

-বিলোপসাধন হয় 
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“Pay পুরাণং নবং নথি সম্ভবং 
বিরত্বাচিত্তা আয়তিকে তবস্মিং 
তে খীনযীজা, অবিরুলিহি চ্ছন্দা 
নিব্বস্তি ধীরা যথায়ং পদীপে! 1”--১৪শ রতন কৃত | 
বুদ্ধদেব কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করায়, তার এই অস্বীকৃতি নির্বাণের 
অভাবাত্মক ধারণাটিকে সমর্থন করেছে যে, নির্বাণ হল আত্যন্তিক বিনাশ । বুদ্ধদেবের মতে সব 
কিছুই অনিতা এবং শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মা বলে কোন কিছুই নেই। জীব পাঁচটি স্কন্ধ ছাড়া 
কছুই নয়। এই পাঁচটি স্কন্ধ আবার ছুটি শ্রেণীতে বিভত্ত--রূপ এবং নাম। রূপ অর্থে_ পৃথিবী, 
জল, অগ্নি এবং বায়ু এই চারি ভূতে গঠিত জড়দেহ | নাম অর্থে মানসিক উপাদান । এই উপাদান 
চারটি_বেদন| বা অনুভূতি, সংজ্ঞা বা ধারণা, সংস্কার বা ক্রিয়াপ্রবণত এবং বিজ্ঞান বা বিচার- 
বুদ্ধি। উপরোক্ত পাঁচটি স্কন্ধ বা উপাদানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। হতরাং নিত্য আত্ম! যদি 
কিছু না থাকে, নির্বাণ বিলুপ্তি (Annihilation or Extinction) ছাড়া আর কি হতে পারে? 
কিন্তু নির্বাণ অর্থে যদি অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন হয় তাহলে বোঁদ্ধপ্রচারিত বাণীর 
কোন সার্থকতা থাকে না কারণ অবলুপ্তি ব| চিরবিনাশের সম্ভাবনা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে 
কোন প্রেরণ! দিতে পারে ন| । এ-জাতীয় অভাবাত্মক আদর্শ কোন্‌ সাধককে সাধনার পথে 
পরিচালিত করতে পারবে? নির্বাণ হল লোভ, দ্বেষ ও মোহের. পাবক নিৰ্বাপিত হওয়া । 
কিন্ত তার অর্থ এই নয় যে, নির্বাণ অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ । (Nirvana is the dying 
out of the three fires of desires, hatred and illusion ) তা ছাড়া নিবাণলাভের পরও 
বুদ্ধদেব হুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং তার অহিংসা, প্রেম, করুণ! ও মৈত্রীর বাণী বিশ্বে 
প্রচার করেছিলেন | হুতরাং দেহবসানের পূর্ব পযন্ত বুদ্ধের, সম্পূর্ণ বিলুপ্তি অর্থে নিৰ্বাণলাভ 
ঘটেছে এমন কথা বলা চলে না। অবশ্য কেহ কেহ নিবীণ এবং মহানির্বাণের মধ্যে পার্থক্য 
করতে গিয়ে বলেন যে, যেদিন বুদ্ধ সত্যকে উপলব্ধি করে দুঃখকে জয় করেছিলেন সেদিন 
তিনি নির্বাণ লাভ করেছিলেন এবং যেদিন তার দেহাবসান হয় সেদিন তিনি মহা নির্বাণ 
লাভ করেছিলেন । সাধারণতঃ দু প্রকার নির্বাণের কথ! বল! হয়। যথা, (১) উপাঁধিশেষ-_ 
এই অবস্থায় মানুষের কামনা বিনাশ প্রাপ্ত হয় (২) অন্ুপাধিশেষ_-যখন সমস্ত সত্তারই 
বিনাখসাধন হয়ে থাকে! সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করেছে বল! হলে উপাধিশেষ 
নির্বাণের কথাই বলা হয়ে থাকে । মৃত্যুর পরে মুক্ত জীবের কি অবস্থা হয়--এ জাতীয় প্রশ্নের 
কোন উত্তর না দিয়ে বুদ্ধদেব মৌন থাকতেন। তার মৌন অবস্থা! থেকে কোন প্রকারে 
অনুমান কর! যুক্তিযুক্ত নয় যে নির্বাণেই জীবের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয়। 


(খ) কারও কারও মতে নির্বাণের অর্থ হল এক শাশ্বত আনন্দের অবস্থা । ধর্সপদেই উক্ত 
আছে নির্ধানং পরমং সুখং ( হুখবগ গো, ৮) সংপস্নং বিপুলং স্থখং ( পকিন্নকবগ গো, >) | 
নির্বাণের অর্থ সকল প্রকার কামনা বাসনার বিলোপসাধন এবং মে অবস্থায় মানুষের রূপাদি 


৫৬ ভারতীয় দর্শন 


পঞ্চ কাম্য বস্তুর জন্য কামতৃকা, দ্বেষ ও মোহের উচ্ছেদ সাধিত হয় ও মানুষ এক শাশ্বত 
আনন্দের অধিকারী হয়। মন এক পরম শান্তিলাভ করে, চিত্ত প্ৰশান্তিতে ভরে -ওঠে | 
এক দিব্য আনন্দের অধিকারী হয়ে সাধক এক অনাবিল শান্তির রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়। 
‘নিৰ্বাণ শুধু পরম আনন্দ নয়, নির্বাণ পরমশীান্তি।’ 

এই মতবাদের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে নির্বাণ শাশ্বত আনন্দের অবস্থা কিনা বলা! 
সম্ভব নয়। জাগতিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে একে ব্যাখ্যা না করাই যুক্তিযুক্ত । 
আমাদের জাগতিক সুখ-দুঃখ বিষয়ানুরক্তির সঙ্গে সংঘুক্ত। সুতরাং তারই আলোকে নির্বাণের 
ব্যাখ্যা দেওয়া সমীচিন নয়। 

দ্বিতীয়তঃ, নির্বাণকে যদি একট! শাশ্বত আনন্দের অবস্থারপে স্বীকার কর! হয়, তাহলে 
প্রকারান্তরে একটা শাশ্বত আত্মার অশ্বিত্ব স্বীকার অপরিহার্য হয়ে পড়ে । 

(গ) অনেকের মতে নির্বাণ হল দুঃখের একান্ত অভাব। এ অবস্থা ভাবাত্মক কি 
অভাবাত্মক, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এ হল এমন একটা অবস্থা যাকে আমাদের 
জাগতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা কর! চলে না। এ হল উপনিষদের ব্ৰহ্মের মতন 
অবাঙ্মানসগোচর | এ অবস্থা মানুষের বুদ্ধির অতীত। মানুষের সাধারণ ভাষায় একে 
ব্যাখ্যা করা চলে না। ডঃ হরেন দাশগুপ্ত বলেন, “জাগতিক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাণকে 
ব্যাখ্যা করা আমার কাছে নিরর্থক ste বলেই মনে হয়, এ হল সকল রকম দুঃখ থেকে 
বিরতি, এ ছাড়া আর অন্য কোন ভাবে এর থেকে ভাল ব্যাখ্য। দেওয়া যায় all যে 
অবস্থায় সকল রকম জাগতিক অভিজ্ঞতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাকে ভাবাত্মক বা 
অভাবাত্মক কোন ভাবেই বর্ণনা করা চলে না ।” 

(ঘ) বৈভাষিক এবং আরও অনেকের মতে নির্বাণ একটি ভাবাত্মক পদার্থ ( & positive 
entity )। নির্বাণ হল একটি শাশ্বত অবস্থা যার কোন পরিবর্তন নেই । নির্বাণের কোন 
উৎপত্তি নেই, যেহেতু এর কোন কারণ নেই। সমাধির দ্বারা নির্বাণ উৎপন্ন হয় না। মুক্তিকামী 
সাধক নির্বাণকে প্রাপ্ত হয়, যেহেতু এর উৎপত্তি নেই, সেহেতু এর বিনাশ বা মৃত্যু নেই এবং 
যেহেতু এ উৎপত্তি, বিনাশ এবং মৃত্যুর অধীন নয়, সেহেতু এ হল শাশ্বত। নির্বাণের অস্তিত্ব 
অস্বীকার কর! চলে না, যেহেতু অতীন্দ্ৰিয় অনুভূতির ( Transcendental intution ) দ্বার 
একে উপলব্ধি করা যায়। নির্বাণ হল অসংস্কত ধর্ম ( Incomposite category ) যা অন্য 
কোন ধর্মের ( Category) কারণ বা ফল নয়। 

অনেকে নির্বাণকে অজাত, অভূত, অসংস্কৃত বলে স্বীকার করলেও নির্বাণকে ভাবাত্মক 
পদার্থরূপে শ্বীকার করতে রাজী নন। 

প্রশ্ন হল পূর্বোক্ত মতগুলির মধ্যে কোন্‌ মতটি যুক্তিগ্রাহ ? এর উত্তরে বল! যেতে পারে যে, 
নিবে আত্যন্তিক ছঃখনিরোধের অবস্থারূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত | দ্বেষ এবং মোহ এদের 

নিৰ্বাণই নির্বাণ। নিৰ্বাণ যে শাশ্বত আনন্দের অবস্থা এমন কথা বলা চলে ন|। বস্তুতঃ, বুদ্ধদেব 


বৌদ্ধ-দৰ্শন ৫৭ 
নিৰ্বাণের অবগ্থাকে শাশ্বত আনন্দের অবস্থারপে কোনখানেই ব্যাখ্যা করেননি। এ ছাড়াও 
জাগতিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে নিৰ্বাণকে ব্যাধ্যা করা যায় না। সকল 
রকম দুঃখ থেকে মুক্তিই নির্বাণ। নাগসেন ভার ftw মিলিন্দাকে নিবাণের অবস্থা সম্পর্কে 
ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কখনও তাকে সমুদ্র, কখনও ব| পর্বতের শৃঙ্গ, কখনও বা মধুর মিষ্টত্বের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন | তবে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এগুলি উপমামাত্রই, এর দ্বার! 
নির্বাণের প্রকৃত অবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করা কখনও সম্তব নয়। বুদ্ধ নির্বাণকে কখনও আত্যন্তিক 
বিনাশ বা চিরবিলুপ্তি বলে স্বীকার করেননি। বুদ্ধের প্রকৃত মনোভাব হয়ত এই যে নির্বাণকে 
ব্যাখা] করতে হলে অভাবাত্মক বর্ণনার সহায়তা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । আর যদি ভাবাত্মক 
বর্ণনা দেওয়া হয়, তাহলে একথা মনে রাখ! যুক্তিযুক্ত যে, এই বর্ণনা নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপটিকে 
অবহিত হবার প্রচেষ্টা মাত্র__-তার স্বরূপের যথাযথ ব্যাখ্যা নয়। নির্বাণকে বর্ণনা করা যায় না, 
সেকারণে বুদ্ধদেব নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে তার বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, নির্বাণ সেই 
অবস্থা যেখানে জন্ম নেই, রোগ নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, শোক, দুঃখ, কষ্ট, মনস্তাপ বা 
হতাশা নেই । তবে বুদ্ধদেব নির্বাণের বর্ণনায় যে ভাবাত্মক বিশেষণ ব্যবহার করেননি ত! নয়। 


তবে নির্বাণ যেহেতু অস্তি নান্তির অতীত অবস্থা তখন সে সম্পর্কে কিছু না বলাই যুক্তিযুক্ত। 
চতুর্থ আর্য সত্য ঃ ছুঃখনিরোধ মাৰ্গ (The Fourth Noble 
‘Truth—The path to Liberation) 2 বৌদ্ধদ্নের প্রথম সত্য হল-_ 
এ জগত দুঃখময়। দ্বিতীয় সত্য হল, এই দুঃখের কারণ আছে। তৃতীয় সত্য 
হল যে, এই কারণগুলিকে ধ্বংস করতে পারলে ছুঃখ 
নিরোধ সম্ভব। চতুর্থ সত্য হল এই ছুঃখনিরোধের মাৰ্গ 
বা পথ আছে-_যে-পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করা যেতে 
পারে। এই পথকে বৌদ্ধদর্শনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মাৰ্গ ( Eightfold Noble 
Path ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই পথ অন্থসরণ করতে হলে আট 
প্রকার কৰ্মপদ্ধতি বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন। এই পথকেই 
এই পথই মধ্য পথ-- বৌদ্ধ মধ্যপথ বলা হয়েছে। হেত এই পথ 
যেহেতু এই পথ একাধারে ‘অসংযত ভোগবিলাস ও অপরদিকে অনাবশ্ক 
OEE শারীরিক কদ্ছুদাধন__এই উভয় পথের মধ্যবৰ্তী পন্থা। 
কুচ্ছ,সাধনের মধ্যবর্তী মানুষের কল্যাণ কামনায় বুদ্ধদেব এই মধ্য পথের কথা 
wR প্রচার করে গেছেন। এই মধ্যপথ অনুসরণ করাই সাধনার 


সহজ উপায়। এই সাধনায় অসংযত VSMC নেই, অনাবশ্তক কুদ্জুসাধন 


আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ 


৫৮ ভারতীয় দর্শন 


নেই ৷ এতে আছে-_সংযম, চিত্তের একাগ্রতা, সকল রকম পাপকর্ম ও 
অসদাচার থেকে বিরত থেকে সদকর্মের অনুষ্ঠান। এ ছাড়া আছে মৈত্রী বা 
সর্বজীবের হিতকামনা, করুণা বা ছুঃখীর প্রতি দয়া, মুছিতা বা অপরের সুখে 
আনন্দবোধ এবং উপেক্ষা অর্থাৎ অপরের দোষের প্রতি উদাসীনতা। কি 
বৌদ্ধ ভিক্ষুক, কি সাধারণ মানুষ, যে কোন ব্যক্তিই এই পথ অন্তুসরণ 
করতে পারে। বস্তুতঃ, এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যেই বৌদ্ধদর্শনের নীতিতত্ব 
প্রকাশিত হয়েছে। 

নীচে এই আটটি মার্গের কথা আলোচনা করা হচ্ছে : 

(ক) সম্যক্‌ দৃষ্টি চারটি আর্য সত্যের জ্ঞানই হল সম্যক্‌ দৃষ্টি । 
আমাদের সকল দুঃখের মূলে অবিদ্যা। এই অবিদ্যা থেকেই উদ্ভূত হয় মিথ্যা 

দৃষ্টি যা আমাদের এই জগতে ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে 

‘ প্রকৃত জ্ঞান দেয় না। স্থতরাং সত্যের প্রকৃত জ্ঞান বা 
সম্যক্‌ দৃষ্টিই অবিদ্যাকে দূরীভূত করতে পারে এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে 
আমাদের যথাৰ্থ জ্ঞান দিতে পারে । সম্যক্‌ দৃষ্টির অর্থ চারটি আৰ্য সত্য সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করা | 

‘(খ) জম্যক্‌ সংকল্পঃ কেবলমাত্র সত্যের জ্ঞানই জীবকে দুঃখ থেকে 
মুক্ত করতে পারে না। লব্ধ জ্ঞানানুযায়ী কর্ণ করার দৃঢ় সংকল্পের দ্বারাই দুঃখ 
জয় করা সম্ভব। স্থতরাং মুক্তিকামী সাধককে ভোগতৃষ্কা পরিহার করতে 
হবে, অপরের প্রতি কু-ভাব বর্জন করতে হবে এবং অপরের 
ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত হতে হবে। অর্থাৎ পাথিব 
| বিযয়বস্তর প্রতি অনাসক্তি, ভোগবাসনা জয় করার ইচ্ছা এবং হিংসা, দ্বেষ ও 
রাগ বিসর্জন দেওয়াই সম্যক সংকল্প | 

(গ) সম্যক্‌ বাক্‌ 2 সম্যক সংকল্লের জন্য প্রয়োজন বাক্‌-সংযম। সত্য 
গোপন ও মিথ্যা ভাষণ, পরনিন্দা, কুট কথার ব্যবহারের দ্বারা অপরকে 
আঘাত করা .এবং বৃথালাপ সর্বতোভাবে বর্জনীয় । সকল: 
অবস্থাতেই সত্য কথা বলা এবং সংযত শিষ্ট ও প্রীতিপদ 
আলাপ আলোচনায় যোগদান করা যুক্তিযুক্ত | 


সম্যক দৃষ্টি 


সম্যক সংকল্প __ 


সম্যক্‌ বাক্‌ 


বৌদ্ধ-াৰ্শন ৫ 
(ঘ) সম্যক্‌ কৰ্মান্তঃ কেবলমাত্র বাক্‌-সংযমেই সম্যক সংকল্প হয় না, 
সম্যক্‌ কৰ্মাসন্ত অর্থাৎ সংযত ভাবে আচরণ ও কর্ম করাও একান্ত ভাবে 
প্রয়োজন ৷ সম্যক্‌ কর্মান্ত বলতে বোঝায় প্রাণী হত্যা, OM ও ইন্দ্ৰিয়সেব| 
থেকে বিরত xen | স্বাৰ্থবোধে উদ্বদ্ধ না হয়ে নিষ্কাম ভাবে কৰ্ম করাই হল 
সম্যক কৰ্মান্ত। যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে বুদ্ধদেব কখনও 
সম্যক্‌ কৰ্মান্ত 
সমর্থন করতেন না, বরং ক্ৰিয়াকলাপের অনুষ্ঠান অপেক্ষ। 
অন্তরের শুচিতা এবং পবিত্রতার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করতেন। 
পঞ্চরিপুর অধীনতা স্বীকার করে কোন কাৰ্য সম্পাদন করা..ুক্তিযুক্ত নয়। 
ডে) জম্যক্‌ আজীব ঃ সছুপায়ে জীবিকা নিৰ্বাহ করাই হল সম্যক্‌ 
আজীব | জীবনধারণের জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করা উচিত নয়। মিথ্যা 
ভাষণ এবং অসদীচার থেকে বিরত হয়ে সছৃপায়ে জীবিকা 
সম্যক আজীব 
ও নির্বাহ করাই aoa! দাসত্ব, খাদ্যরূপে পশু বিক্ৰয়, 
মাদকদ্রব্য ও বিষ বিক্রয়, বধের জন্য অস্তাদি বিক্রয় সৰ্বতোভাবে বৰ্জনীয়। 
(চ) সম্যক্‌ ব্যায়াম ঃ কুচিন্তা ও কুভাব নৈতিক জীবনের শুচিতা নষ্ট 
করে। মনের মধ্যে এই কুচিন্তা ও কুভাব যদি দৃঢ়ভাবে তাদের মূল প্রোথিত 
করে তাহলে সদ্জীবন যাপন করা কোনমতেই সম্ভব হয় 
সম্যক ব্যায়াম 
না। সে কারণে একদিকে যেমন মন থেকে অসদ্‌ চিন্তাকে 
দূর কর! উচিত, তেমনি সদ্চিন্তার দ্বারা মনকে সর্বদা পূর্ণ রাখা উচিত। 
সম্যাক্‌ ব্যায়াম চার প্রকার | যথা £ কুচিন্তার বিনাশ সাধন করা, কুচিন্তার 


উৎপত্তি নিবারণ করা, সদ্চিস্তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করা এবং সদ্চিন্তার 


উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হওয়া | 
(ছ) জম্যক্‌ স্মৃতি £ মুক্তিকামী সাধককে সকল সময়ই স্মরণে রাখতে 
হবে যে দেহ, মন, সংবেদন সকল কিছুই ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য, কোনটিই 
চিরস্থায়ী বা শাশ্বত নয়। দেহকে দেহ বলেই যদি জান! যায় তাহলে অযথা 
শোক-দুঃখের হাত থেকে আমর! নিজেদের রক্ষা করতে 
oe Me পারি। যে বস্তু যেমন তাকে যদি সেভাবে জানা না যায় 


তাহলে আসক্তির. স্থষ্ি হয় এবং সাংসারিক বন্ধন ও দুঃখের উদ্ভব হয়। দেহ 


৬০ ভারতীয় দর্শন 


.দেহই, মানসিক অবস্থা মানসিক অবস্থামাত্রই__এগুলির সঙ্গে নিজেকে অভেদ 
কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নয় । স্থায়ী ব্যক্তি-সত্তার ধারণাই সকল দুঃখের মূল ।* 
সম্যক স্মৃতিই অনাসক্তির 22 করে ae et সাধককে নির্বাণের পথে 
পরিচালিত করে। 

(জ) সম্যক্‌ সমাধি এটি হল অষ্টমার্গের শেষ sf | যেনব্যক্তি 
পূর্বোক্ত সাতটি কর্মবিধি অনুসরণ করে, সকল প্রকার অসদচিন্তা ও ভাবনা 
থেকে মনকে মুক্ত করতে পেরেছে, নিজের আচরণকে 
সংযত করে ইন্দিয়কে বশীভূত করতে পেরেছে, তিনিই 
সমাধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করতে পারেন। বস্তুতঃ, GTR 
সমাধির উপযুক্ত ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করে। 

এই সমাধির চারটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে সাধককে চারটি মহান 
সত্যের ওপর মনকে নিবিষ্ট করতে হবে। তিনি বিতর্ক এবং বিচারের 
. মাধ্যমেই সত্যের ধ্যানে সমাহিত থাকবেন | এই অবস্থায় 
বিশুদ্ধ চিন্তা ও অনাসক্তি থেকে উদ্ভুত এক আনন্দের 
অধিকারী তিনি হবেন-__মনের মধ্যে দেখা দেবে প্ৰীতি এবং স্থখ। এই 
প্রথম জ্ঞানের ( first meditation) উপাদান হল বিতর্ক, বিচার, প্ৰীতি, 
সুখ এবং একাগ্রতা । সমাধির দ্বিতীয় স্তরে বিতর্ক এবং বিচারের আর কোন 


সম্যক্‌ সমাধি 


সমাধির চারটি স্তর 


দ্বিতীয় স্তরে মন সৰ্ব অবকাশ নেই৷ মন থেকে সকল রকম সন্দেহ দূরীভূত 


চিন্তামুক্ত হওয়াতে মন হয় তখন অবিক্ষুব্ধ বা প্রশান্ত । সকল রকম 
চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে প্রীতি ও স্থখের ওপর মনকে নিবিষ্ট করতে হয়। তৃতীয় 
তৃতীয় স্তরে গ্রীতির স্তরে এই প্রীতির, অনুভূতির প্রতি উপেক্ষা (in- 
অনুভুতির প্রতি উপেক্ষা difference) জাগে । .কেবলমাত্র থাকে একটা শুদ্ধ 
প্রশান্তির ভাব এবং তার সাথে থাকে একটা ক্ষীণ দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ৷ 
চতুর্থ স্তরে এই শেষ স্থখের অন্ুভূতিও মিলিয়ে যায়। এই শেষ পৰ্যায়ই 


1. “Individuality born of avidya is the crux of all life, the original 
sin of all existence”. 
—S. Radhakrisnan £ Indian Philosophy. Vol. 1. Page: 416. 


৷ 
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নিৰ্বাণের অবস্থা । এই অবস্থায় স্থখ-দুঃখের কোন অনুভূতিই থাকে 
চতুৰ্থ ভই নির্বাণের না প্রজ্ঞার অধিকারী, হওয়াতে মুক্তিকামী সাধক 
ses reer পূৰ্ণ সত্যকে পূর্ণভাবে. উপলব্ধি করতে পারে এবং জগৎ ও 
জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে । 

সাধক নির্বাণ লাভ করে, তার আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না এবং সকল 
রকম দুঃখ থেকে তিনি মুক্ত হন। 

অষ্টান্সিক মার্গের বিভাগ ঃ বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মাৰ্গ তিনটি স্কন্ধে 
বিভক্ত। এই তিনটি wa হল প্রজ্ঞা (right knowledge ),. শীল 
(right conduct) এবং সমাধি (right concentration)! প্রথম 
স্কন্ধ হল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার অর্থ সম্যক্‌ জ্ঞান।' প্রজ্ঞাই অবিদ্যা নাশ করে। 
সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প এই স্বন্ধের অন্তর্গত। দ্বিতীয় স্কন্ধ হল: 
নি: দিঢ় বল oda মা es ভারতীয় দর্শনে 
্দ্ধে বিভক্ত--প্রজ্তা, জ্ঞানকে আচরণ থেকে কখনও বিষুক্ত করে দেখা 
11250 হয়নি। সম্যক্‌ আচরণের. জন্যই যে সম্যক জ্ঞানের 
প্রয়োজন, তা নয়। সম্যক আচরণ সম্যক্‌ জ্ঞানের পূর্ণতা আনে। সকল 
রকম পাপ কাৰ্য থেকে বিরত হয়ে শুদ্ধ ও পবিত্র মনে কৰ্ম সম্পাদন করাই 
হল শীল। শীল হল স্বভাব, সংযম ও বিধিনিষেধ । শীলের সহায়তায় মন 
পবিত্র ও চিত্ত প্রশান্ত হয়; জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতি অনাসক্তি জাগ্রত 
হয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করার প্রবৃত্তি জাগে । সম্যক্‌ বাক্‌, সম্যক্‌ 
atte ও ame জীবিকা শীলের স্বদ্ধের অন্তর্গত। তৃতীয় স্বন্ধ সমাধি বা 
ধ্যান--স্থির মনে, ধ্যানস্থ হয়ে সত্যের ওপর মনকে নিবিষ্ট করা। সম্যক 
বারা লাকি, জাতি ইং Ue ae তিনটি 141 বে? 
অন্তর্গত। এই সমাধির পাঁচটি উপাদান-__বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ৪ 
একাগ্রতা। | 

এ ছাড়া আছে দশটি নিষেধ বা দশটি অকুশল কর্মের কথা | প্রাণীহত্যা, 
চৌরযবৃত্তি, কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কটুকথা বলা, নিরর্থক কথা বলা, 
পরদ্রব্যে লোভ, হিংসা এবং বিপরীত জ্ঞান | 


৬২. ভারতীয় দর্শন 
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, আমরা পূর্বে দেখেছি যে, বুদ্ধদেব তত্ববিদ্যার জটিল সমস্যার আলোচনায় 
কোন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তবু তার নৈতিক শিক্ষার মূলে কতকগুলি 
বুদ্দেবের নৈতিক দাৰ্শনিক তত্ত্ব আছে এবং তার নীতিশাস্ত্ৰ এই দার্শনিক 
শান্তের দাৰ্শনিক ভিত্তি তত্বগুলির ওপর প্রতিঠিত। এই দার্শনিক তত্বগুলি হল 
প্রধানতঃ_-(১) গ্রতীত্য সমুৎপাদৰাদ (২) কর্মবাদ (৩) অনিত্যবাদ এবং 
(৪) অনাত্মাবাদ ৷ 

(৫) প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ (The Theory of Dependent 
Origination or Conditional Existence of things ) 2 
এ সংসারে বিনা কারণে বা আকস্মিকভাবে কিছু ঘটতে পারে না। যা 
কিছু ঘটে, তা কোন না কোন কারণের ওপর নির্ভর করেই ঘটে । এই 
প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির কার্ধকারণ সম্বন্ধ একটি সার্বিক ও অবশ্যম্বীকার্ধ নিয়ম 
সু Ait এবং বৌদ্ধবাদ অন্ুসারে এ নিয়ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ 

জগতের মধ্যে কাজ করে চলেছে । কোন ঈশ্বর বা কোন 
অতীব্রিয় চেতন সত্বা একে পরিচালিত করছে না। এই কার্ধকারণ নিয়মকেই 
প্রতীত্য সমুংপাদবাদ’ ( Theory of Dependent Origination ) বলা 
হয়। AWA কথাটির অর্থ উদ্ভব এবং প্রতীত্য সমূৎপাদ কথাটির অর্থ কোন 
কিছুকে অবলম্বন করে অপর বস্তুর উৎপাদ বা উদ্ভব । যা কিছু ঘটে তা কোন 
পূর্ববর্তী কারণের ওপর নির্ভর। যে কোন ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনা থেকেই 
FASTA হয়। য| কিছু আছে, তা কারণপরম্পরা থেকে উডুত। . 

এ মতবাদ অন্গুসারে জগতে কোন পরিণতি কারণের ( final cause ) 
স্থান নেই, এমন কোন শাশ্বত সত্বা নেই যা কারণনির্তর না হয়ে অনন্তকাল 
কোনি পরিণতি কারণের ধরে বিরাজ করতে পারে। অপরপক্ষে যার অস্তিত্ব 
৮877 রয়েছে, তা বিলীন হবার পূর্বে কোন. না কোন 
কার্ষোৎপাদন করবেই। ROAR যার অস্তিত্ব রয়েছে, তার অস্তিত্বের 
“কারণরপে পূর্ববর্তী কারণ আছে। 
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বৌদ্ধ-দর্শন ৬৩ 
বুদ্ধদেব এই মতবাদটির ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে 
ধর্মরূপে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধের মতে তীর শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম 
প্রতীত্যসমুৎপাদ করার জন্য এই নীতিকেই সর্বপ্রথম বুঝে নেওয়া দরকার | 
নীতিই হল ধৰ্ম * তাছাড়া, বুদ্ধদেবের চারিটি আৰ্য সত্যও এই নীতির ওপরই 
গ্রতিঠিত। এই নীতির সাহায্যেই তিনি দুঃখের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ 
বুদ্ধদেবের চারটি,আর্য করেছেন ও দুঃখ নিরোধের উপায় নির্দেশ করেছেন এবং 
মা নীতির ওপর একেই ভিত্তি করে বুদ্ধদেব এ জগৎ ও জীবনের স্বরূপ 
ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া, oe soto দার্শনিক 
মতবাদুগুলিও এই নীতির ওপর প্রতিৰ্ঠিত। 
6) কর্মবাদ (The Theory of Karma) 3 বুদ্ধদেবের কর্মবাদ তার 
প্রতীত্য সমুংপাদৰাদেরই একটি ভিন্ন রূপ মাত্র। কর্মবাদ অনুযায়ী মানুষকে 
কর্ন ভীত সু তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে 
পাদবাদেরই একটি, যেরূপ কর্ম করবে তাকে সেরূপ ফল ভোগ করতে হবে। 
1 কর্মবাদের নীতিটি বৌদ্ধধৰ্ম থেকেও প্রাচীন, যেহেতু বেদে 
এই কর্মবাদের উল্লেখ আছে। এ হল এমন একটি নীতি যা মানুষের এবং 
দেবতাদেরও মান্য করতে হয়__এই নীতি অলঙ্ঘনীয় | / 
প্রতীত্য সমুৎপাদ মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি ঘটনারই একটি পূর্ববর্তী কারণ 
আছে। সেক্ীরণে আমাদের বর্তমান জীবন অতীত কর্ণের ফল। আবার বর্তমান 
জীবনের কাৰ্ঘের দ্বারাই আমাদের ভবিষ্যৎ বা.পরজন্স নির্ধারিত হবে। পূৰ্বজন্ম, 
বর্তমান জীবন ও পরজন্ম--এই তিনটির মধ্যে যে ষোগস্থত্ৰ . তার মূলে আছে, 
আমাদের কৃতকৰ্ম  মিলিন্দ, পঞ্হ-তে: নাগসেনকে বলতে দেখি যে, কর্মের 
কর্মফল ভোগ শেষ ন! পার্থক্যের জন্যই সব মান্য একরকম হয় না, কেউ দীর্ঘায়ু, 
হলে তার বিনাশ নেই কেউ স্বল্লায়ু, কেউ স্বাস্থযবান্‌, কেউ রুগ্ন, কেউ হুন্দর, 
কেউ কুৎসিত ইত্যাদি৷ বুদ্ধদেবের.মতে আমাদের কৃতকর্মের ফল বিনষ্ট হয় না, 
তা সঞ্চিত থাকে। মে কারণে এক জীবনে যদি কর্মফল ভোগ শেষ না হয়, 


=]. গ্ৰীকরাজা দিলিন এবং ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে কধোপ কথন হা তাই মিলিন্দ, 
পঞ্হু নামে পরিচিত | ; ৰ : 


৬৪ ভারতীয় দর্শন 


তাহলে পরজন্মে সেই ফল ভোগ করতে হয়। এই ফলভোগ কার্ধকারণবাদ 
নিয়মাঙ্গপারে ঘটে থাকে ও এর জন্য কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার 
প্রয়োজন নেই | 
কর্ম ছ'প্রকার_-সকাম ও নিষ্কাম ৷ রাগ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত হয়ে যে কৰ্ম 
করা যায় তা সকাম। এই সকাম কর্ম বাসন! থেকে উদ্ভুত ও সংসারের 
প্রতি আমাদের বন্ধন Zon করে। কিন্তু জগৎ ও জীবনের স্বরূপ জেনে 
এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহ মুক্ত হয়ে যদি কৰ্ম সম্পাদন করা যায় তাহলে সে 
নিষ্ধাম কর্মের কোন কর্ম হল নিম কর্ম ও তার ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না। 
কর্মফল ভোগ নেই জীব নির্বাপপ্রাপ্ত হয় ও তার দুঃখ ভোগেরও আত্যন্তিক, 
বিনাশ ঘটে । নিৰ্বাণপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি কর্ম করলেও সংসার বন্ধনে বাধা পড়ে না। 
বুদ্ধদেব একটি উপমার সাহায্যে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন আগুনে, 
ভাজা SHA বীজ বপন করলে তার থেকে ফলোৎপাদন সম্ভব হয় না তেমনই 
নির্বাণলাভের পর সাধক যে সব কৰ্ম করে সেগুলি থেকে ফলোৎপাদন হয় al | 
এখন প্রশ্ন হল কর্মবাদকে স্বীকার করলে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কি ভাবে সমর্থন 
করা যায়? যা কিছু ঘটে তাই যদি কর্মের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয় তবে ব্যক্তির 
প্রচেষ্টা ও উৎসাহের স্থান কোথায়? কর্মবাদের নিয়মের সঙ্গে সমতা রেখে 
কাজ না করে তার উপায় কি? 
এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বুদ্ধদেখ অস্বীকার 
করেননি, বরং ইচ্ছার দ্বারা ও স্বাধীন কর্মের দ্বারা শেষ পর্যন্ত এই কর্মবাঁদকেও 
জয় করার কথা বলেছেন। বুদ্ধের কাছে কর্মবাদ কোন যান্ত্ৰিক নীতি নয়, 
কর্মবাদের সঙ্গে ইচ্ছার বর্তমান অতীতের দ্বায়া নির্ধারিত হলেও ভবিষ্যৎ জীবের 
টির টা ইচ্ছাও কর্মের ওপরই নির্ভর | কর্মবাদ একথাই বলে যে, 
অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে। কিন্ত 
তার অর্থ এই নয় যে, বর্তমান অবস্থাই অতীতের একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি ৷ 
অতীতে ভিন্ন কর্ম করলে বর্তমান অবস্থা অন্যরূপও হতে পারত। ডঃ রাধী- 
PRAT মতে কর্মবাদের যান্ত্রিক ভ্রান্তিজনক ব্যাখ্যা ( mechanical mis~ 
interpretation ) কর্মবাদের সঙ্গে নীতিশাস্ত্র ও ধৰ্মশাস্তের সংঘর্ষ হুটি করে। 


বৌদ্ধদর্শন = we 
Gi) সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিভ্যবাদ (‘The Doctrine 
of Universal Change and Impermanence )2 বুদ্ধদেবের মতে 
‘সৰ্বং অনিত্যম্‌’। সব কিছুই অনিত্য, কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন 
নয়। খং কিঞ্চি সমুদয় ধন্মং, সৰ্ব্বং তং নিরোধ ধৰ্মং তি’।: অর্থাৎ যার 
উৎপত্তি আছে, তারই নিরোধ আছে বা ব্যয় ভায়ে! | সে কখনও 
অনিত্যবাদ অনুগীয়ে অব্যয় 'বা অক্ষয় “হতে "পালে না? eis সে অনিত্য। 
কোন কিছুই শাশ্বত বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদ astern” ih থেকে Beet 
1:79 প্রতীত্যসমুংপাদ অনুযায়ী সব গিক্ুরই কারণ আছে। 
স্থতরাং কারণটি যুখন আর থাকে না, তখন ঘটনাটিরও পরিবর্তন ঘটে । 
কারণ ক্রিয়া করলে কার্ষের আবিৰ্ভাব হয়। আর কাঁরণ ধ্বংস হলে FITS 
তিরোভাব হয়ে থাকে। ৰ 
জীবন ও জগতের নিত্য পরিবর্তন ও ক্ষণস্থায়ীত্বের কথ! অনেক লেখক এবং দার্শনিক 
বলেছেন | গ্রীক দার্শনিক হিবাস্সাইট্ৰাস বলেছেন, একই'নদীতে আমর! দুবার অবগাহন করতে 
পারি না। যেহেতু দ্বিতীয়বার অবগাহনের মুমুয়,গুরাতন স্রোতের বদলে নতুন স্রোতের ধারা বয়ে - 
চলেছে। দার্শনিক বার্গসৌর মতে এ জগত নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং অনাদি অনন্ত প্রাণ প্রবাহ 
(clu vital ) প্রতিনিয়ত নূতন নূতন পরিবর্তন সৃষ্টি করে চলেছে। বুদ্ধদেবও জগতের নিত্য. 
পরিবর্তনশীলতা এবং সকল বস্তুর অনিত্যতা দেখে তার অনিত্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ! 
পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থাৎ সৌত্রান্তিক এবং বৈভাখিকগণ বৃদ্ধদেবের 
12 ক্ষণিত্ববাদে (The Theory of Momentariness): পরিণত: 
পরবর্তা বৈ করেন। এ মতবাদ অনুযায়ী কেবলমাত্র জগত্রে মক, 
অনিত্যবাদকে কিছুই যে অনিত্য তা নয়, প্রতিটি wee একটিমাত্র ক্ষণের, 
1 “EET © (moment) জনত স্থায়ী হয় }) অর্থাৎ একটি ক্ষণের অধিক 


করে 
স্থায়ী হয় না। কোন বস্তুরই শাশ্বত al চির নিসা লে তারা 


একটি ক্ষনিকের জন্য। ‘সৰ্বং ক্ষণিকং সত্বা | :... 
(রতনকীতি (2৫০ খ্ৰীঃ ক) মুক্তি লাহান্যে সকল স্তর eS পরমা 


করেন। যে; যুক্তি বা, মতবাদের সাহায্যে এই ক্ষণিকত্ববাদটিকে সমর্থন কর}: 


SITAR = Leis Fo PIS 
৷ 13. মন্ধিমনিকায়,_১৪৭ wey >” PA 


ভা._€ 


৬৬ মৰ 


হয়, তা হল ‘অর্থক্ৰিয়কার্িত্ব লক্ষণম্‌ সৎ--কোন কিছুর সত্তা বা অস্তিত্বের 
মূলে তার কাৰ্যোৎপাদনের ক্ষমতা |) যে কিছুরই অস্তিত্ব আছে তার কাৰ্যোৎ- 
অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণম্‌ পাদনেরও ক্ষমতা আছে। «ai We আকাশ-কুম্থম বা 
মতবাদটিই ক্ষণিকত্ব-. শশক-শৃঙ্গ। এ জাতীয় বস্তুর কোন কার্যোৎ্পাদনের ক্ষমতা 
1595 ! নেই। কাজেই এর কোন সন্তাও নেই, এগুলি অলীক | 
কাজেই যা কিছুন্দসত্ত্া বা অস্তিত্ব আছে, তা ক্ষণিক হতে বাধ্য, কারণ সত্তা 
মানেই কা্ধোৎপাদন। রা এবং বিভিন্ন সময়ের কাৰ্য বিভিন্ন প্রকার | 
( বৌদ্ধগণের Rat atera বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকর| অভিযোগ এনেছেন যে 
ক্ষণিকত্ববাদকে. স্বীকার করে নিলে অনবস্থা দোষ ( fallacy of infinite 
regress ) ঘটে |. সত্তার অস্তিত্ব প্রকাশ পায় তার. কার্ধোৎপাদনের মাধ্যমে, 
ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে কাজেই কোন সত্তাকে জানতে হলে তার কার্ধটিকে 
নৈয়ায়িকদের জানতে হয় ও এই কার্ধটর সন্তাটিকে জানতে হলে তার 
চু উৎপন্ন কাৰ্যটিকে জানতে হয় এবং এতারে চললে অনবস্থা 
দোষ দেখা দেয়। কাজেই. কোন বস্তুকে জানা যায় না বা অর্থক্রিয়া- 
কারিত্বকেই সত্তার অস্তিত্বের কারণরূপে গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া, সব 
কিছুই যদি ক্ষণিক হয় তাহলে এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করার জন্য কোন 
সনাতন দ্ৰষ্টা পাওয়া যাবে না এবং সব কিছুই ক্ষণিক হওয়ার জন্য অন্ম৷নও 
রতনকীন্ঠির নৈয়ায়িক অসম্ভব হয়ে পড়বে। উত্তরে রতনকীন্তি- বলেন যে, 
অভিযোগ ধন... যেহেতু ক্ষণিকত্বের প্রমাণ: অইমানপিন্ধ এবং যেহেতু 
অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সাহায্যে এই ক্ষণিকত্ব প্রমাণ কর! যায়, সেহেতু 
অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপারে কোন সনাতন ভ্রষ্টার প্রয়োজন নেই y 
দ্বিতীয়তঃ, রতনকীতির মতে অর্থক্রিয়াকারিত্বকে অস্বীকার করা যায় 
না। বীজের সত্তা মানেই চারাগাছ উৎপাদন করা, এছাড়া বীজের সত্তার 
কোন অর্থ হয় না। বীজটি যদি ক্ষণকাল স্থায়ী না হয়ে অধিককাল স্থায়ী 
হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে, প্রতিটি ক্ষণেই এটি কোন কার্ষোৎপাদন 
করবে। আর: যদি বীজটর কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে মনে করতে _ 
হবে যে, প্রতিটি মুহূর্তে এই বীজটি একই ধরনের কার্যোৎপাদন করবে। 


-১বৌদ্ধদর্শন = 45 
হলীদ্াদ্শেন ঈশ্বরের ST (Place of God in Buddha 
Philosophy ) 2. yee? = ys 
বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই । বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। তাদের মতে পরিণতি কারণ ( final cause ) রূপে কৌন জগৎ- 
কর্তার অস্তিত্ব নেই, কেনন! পরিণতিকারণ বলেই কিছু নেই। প্রত্যেকটি কার্ধেরই, 
নৈতিক অধ পূর্ববর্তী কারণ আছে। তাছাড়া, নৈতিক অগ্রগতির জন্যও 
অন্ত ঈশ্বরের ধারণার = কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই, যেহেতু ঈশ্বরের 
কোন প্রয়োজন নেই, ধারণা! নিক্কিয়ত| এবং দায়িত্বহীনতার AE করে। ঈশ্বর 
যদি সকল কিছুরই কারণস্বরূপ হয় তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অবকাশ 
কোথায়? যদি মন্দকে তিনি ঘ্বণা করেন এবং মন্দের কর্তৃত্ব স্বীকার না করেন 
তাহলে তাকে সর্বময় কর্তা বলা চলে না। ঈশ্বরের করুণার যদি অসীম শক্তি 
কর্মবাদ ঈশ্বরের থাকে, যা পাপীকে এক মুহূর্তে সাধুতে পরিণত করতে 
অস্তিত্বের ধারণাকে. পারে তাহলে ধৰ্ম আচরণের ও চরিত্র গঠনের প্রতি 
প্রয়োজনহীন প্রতিপন্ন * PAE 
করে মানুষের কোন উদ্যমই পরিলক্ষিত হবে না। বুদ্ধের মতে 
কর্মবাদের পরিসীমা এতই ব্যাপক যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কর্মবাদের সঙ্গে 
অসামন্রপ্তপূর্ণ । কর্মের থেকে বড় কিছু নেই, যেহেতু কর্ণের দ্বারাই জগতের 
দুঃখের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কর্মের ফলেই জীবের উদ্ভব, জীবের 
স্ষ্টিকর্তারপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করার জন্য সাধারণতঃ যে সব যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়, প্রাচীন 
Weary বৌদ্ধগণ সেগুলি স্বীকার করে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
. বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের প্রমাণগুলি বিভিন্ন প্রমাণগুলির মধ্যে একটি হল বিশ্বতত্ববিষয়ক বা 
iy পরিণতি কারণবিষয়ক যুক্তি ( The cosmological or 
Causal Argument) | এই যুক্তি অনুসারে এই জগতের স্থপ্টিকর্তারূপে কোন 
ee inane aa একটি পরিণতি কারণ ( Final cause ) থাকা! দরকার | 
থাকা সম্ভব নয় জগতের কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধদের মতে স্বয়ংহুষ্ট কোন পরিণতি কারণ 
কারণ জগৎ নিজেই থাকতে পারে না। বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, ঠিক 


তেমনি এই জগৎ্প্রবাহের, কারণ জগতই। কোন চেতন সন্বার অস্তিত্ব 


৭৯ ভারতীয় দৰ্শন 


স্বীকার. করার প্রয়োজন নেই, বস্তু এবং চিন্তা সবই - কর্মফল পূর্ববর্তী 
কোন কারণ থেকে উদ্ভূত নয় এমন কোন স্বয়ংহুষ্ট পরিণতি কারণের ধারণার 
মধ্যেই আত্মবিরোধ আছে। অপর একট প্রমাণ--উদ্দেশ্যবাদ্ বিষয়ক যুক্তিও 
( Teleological Argument ) গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এই-জগৎ বহু ক্তটিতে 
পূৰ্ণ ঈশ্বর অপূর্ণ পূর্ণ। ঈশ্বর যদি পূর্ণ (০০:০৮) হন তবে এই অপূর্ণ 
জগতের শৃষ্টিকর্ত জগতের WSS! তিনি কি ভাবে হতে পারেন? কোন 
হতে পারেন না করুণাময় ঈশ্বর বা খেয়াল এই জগতকে নিয়ন্ত্রিত করছে না । 
জগত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটি নিয়মের দারা, বা নিয়ম জগতের মধ্যেই নিহিত। 


বস্তুতঃ ঘটনা কি ভাবে ঘটছে, কেন ঘটছে,.সে সম্পর্কে যদি আমরা অবহিত হই, 
তাহলে জগত্-বহিতৃত কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই । . 


ভপসংহার ঃ 3 
clarion বিভিন্ন তত্বগুলি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে 
বৌদ্ধদর্শনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে। যথা, 
প্রথমতঃ, বৌদ্ধদর্শন- প্রারুতবাদী ( Positivist) অর্থাৎ যা আমাদের 
caters লাকৃতবাদী প্রত্যক্ষের বিষয় তাই সত্য। আত্মা এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষের 
বিষয় নয়, স্থতরাং এগুলি সত্য নয়। এ জগতের 


আড়ালে কোন অতীসন্তিয় সত্তার অস্তিত্ব নেই এবং কোন শাশ্বত বা সনাতন 
আত্মার অস্তিত্ব নেই। 


দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধদর্শন ছুঃখবাদী ( Pessimistic ) |. দর্শনের এ হল একটি 
clergy মুল কথা। তবে মানুষ এই জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় 


দুঃখকে জয় করতে পারে। . 
তৃতীয়ত:, বৌদ্ার্শন হল প্রয়োজনবাদী ( Pragmatic ) | প্রয়োজনবাঁদ 
. অনুসারে সেই ধারণাই সত্য, যা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে। কি ভাবে 
বোঁদ্ধদর্শন প্রয়োজনবাদী WA জয় করা যেতে পারে বুদ্ধদেব সেই শিক্ষাই 


i ৷ দুঃখ থেকে মান্য কি ভাবে মুক্তি লাভ 
করতে পারে এই ছিল বুনধদেবের প্রধান জিজ্ঞাস | দর্শনের জটিল তত্বালোচনায় 


বৌদ্ধদর্শন ৭৩ 


তার কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি বলতেন দর্শন নয়, শাস্তিই মানযকে শুচি 
করে তোলে | 


অনেকে মনে করেন যে, বুদ্ধ ছিলেন অজ্ঞেয়তাবাদী ( Agnostic )। 
যেহেতু দর্শনের জিল প্রশ্নের উত্তর না৷ দিয়ে তিনি মৌন থাকতেন, সেহেতু 
বুদ্ধকে অজ্েয়তাবাদী কোন কোন সমালোচক এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, 
লা যু চিরন্তন সত্তা সম্পর্কে তার সঠিক জ্ঞান ছিল না। কিন্ত 
এরূপ ধারণা খুবই ভ্ৰমাত্মক। : বুদ্ধ ছিলেন যথাৰ্থ জ্ঞানী এবং সত্যকে প্রত্যক্ষ 
ভাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ৷ 

জীবনের ব্যবহারিক দিকটির ওপরই বুদ্ধ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 
সে কারণে ভিক্ষুদের উদ্দেশ করে তিনি যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হল এই যে, 
নৌকা যদি জলপূৰ্ণ থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে পারে না, 
তার ডুবে যাবার ভয় থাকে; সেক্ষেত্রে নৌকা থেকে জল সিঞ্চনের প্রয়োজন 
দেখা দেয়। অঙন্ুরূপ ভাবে দেহরূপ নৌকা থেকে বৃথা বিতর্কাদিরূপ জল 


সিঞ্চন করলে দেহ লঘু হয় এবং রাগ-দ্বেষাদির বন্ধন ছেদন করে নির্বাণ সাগরে 
উপনীত হওয়া যায়।: 


1. “fie তিক্‌থু ইমং নাবং, সিত্তান্তে লহুমেম্ততি, 
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নির্বাণ মেহিসি 1” 


--ধৰ্মপদ £ ভিক্থুবগ গো-১* FE | 


তৃতীয় অধ্যায় = 
( The Schools of Buddha Philosophy ) 

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে বুদ্ধদেব দার্শনিকতত্বের আলোচনায় কোন 
আগ্রহ প্রকাশ করতেন না এবং এ সম্পর্কে তাকে কোন প্রশ্ন করা হলে তিনি 
বুদ্ধদেবের তত্বালোচনার নীরব থাকতেন। কিন্তু তার এই উদাসীনতা এবং 
ভারা, মৌনতা থেকেই এক নতুন দর্শনের স্থষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ, 
দর্শনের উদ্ভব বুদ্ধদেব সত্যোপলন্ধির জন্য বিচার এবং যুক্তিকে প্রাধান্য 
দিতেন ৷ প্রত্যক্ষণ এবং বিচার-বিশ্লেষণের ওপর, তিনি খুব গুরুত্ব আরোপ 
করতেন। বুদধদেবের সম্পর্কে উক্ত আছে যে; তিনি বলতেন- “অদ্ধাবশতঃ 
কেউ যেন আমার নীতি গ্রহণ না, করে। মোনাকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে 
তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা, করে নেওয়া হয়, আমার নীতিকেও সর্বপ্রথম সে ভাবে 
পরীক্ষা করে নেওয়া হোক ৷’ 

বুদ্ধদেব কোন দার্শনিক মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রচার করেননি সত্য কিন্ত 
তার নৈতিক শিক্ষার মধ্যেই দার্শনিক মতবাদের বীজ স্থপ্ত ছিল। দর্শনে 
আমরা প্রাকৃতবাদী ( Positivist ), অভিজ্ঞতাবাদী ( Empiricist ) বা 
আভাসবাদী (Phonomenalist) প্রভৃতি নাম ব্যবহার করি। বৌদ্ধ- 
বেক, দর্শনকেও আমরা এই নামগুলির দ্বারা অভিহিত করতে 
অভিজ্ঞতাবাদীও  পারি। বৌদ্ধ-দর্শন প্রারুতবাদী, যেহেতু এই দর্শন 
পঞ্ষ্দৃগ্ৰমানবাগী  অন্থসারে যা প্রত্যক্ষের বিষয় তাই সত্য। বুদ্ধদেব এই 
ইন্দ্ৰিয়্ৰাহ্‌ ও পরিদৃশ্যমান জগতের ওপরই তার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন, 
কোন অতীন্দ্ৰিয় জগতের দিকে তাকাননি। বৌদ্ব-দর্শন অভিজ্ঞতাবাদী, 
যেহেতু বুদ্ধদেব অভিজ্রতাকেই জ্ঞানের উৎস বলে মনে করতেন এবং বৌদ্ধ- 
দর্শন পরিদৃশ্ঠমানবাদী, যেহেতু এই দর্শন অন্থদারে জগতের পরিদৃশ্ঠমান ও 
ইন্্ৰিয়গ্ৰাহ রূপকেই কেবলমাত্র যথাৰ্থ ভাবে জানা যায়। 


বৌদ্ধদৰ্শন সম্প্রদায় ৭৫ 


বুদ্ধদেব জীবিত থাকাকালীন তীর Poet তার নির্দেশ অনুসারে দাৰ্শনিক 
তত্বের আলোচনা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন। কিন্ত বুদ্ধদেবের 
মৃত্যুর পর যখন তীর ধর্ম দিকে দিকে এবং দেশে দেশে প্রচারিত হতে লাগল 
তখন বুদ্ধদেবের ধর্মমতকে নানা সমালোচনার সন্মুখীন হতে হল; ফলে 
প্রতিপক্ষের অভিযোগ খণ্ডন করার ‘জন্য তার Prat বৌদ্ধ-দর্শনের বিভিন্ন 
দিকগুলির পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ দার্শনিক আলোচনায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন | 

আতন্দ্ৰিয় জগত সম্পকীঁয় আলোচনার ব্যাপারে বুদ্ধদেব নীরবতা অবলম্বন 
করতেন। বুদ্ধদেবের এই নীরবতাকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । 
sehr nea at AE মনের লেন, বেট ORE) রমন হিরা 
নানা ভাবে ব্যাখ্যা, . অভিজ্ঞতাবাদী এবং অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র জ্ঞানের উৎস 
বা হয়ে বলে মনে করতেন সেহেতু তার এই নীরবতার মুলে ছিল 
সংশয়বাদ, ( Scepticism )। ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্‌ বস্তু সম্পর্কেই আমাদের যখন সঠিক 
জ্ঞান নেই, তখন অতীন্দ্ৰিয় বস্তু সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ 


কারও মতে এই 

নীররতার মূলে করা কি ভাবে সম্ভব? কারও কারও মতে বুদ্ধদেবের এই 

এ নীরবতার মূলে আছে অজ্ঞেয়তাবাদ ( Agrosticism ); 

নীরবতার মূলে অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অতীন্দ্ৰিয় সত্তার অস্তিত্ব 
im আছে কিন্তু তা আমাদের অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আবার 


অনেকের মতে বুদ্ধদেবের এই নীরবতার মূলে আছে অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism 
or transcendentalism ) । বুদ্ধদেব এই ইন্দ্ৰিয়্নাহ জগতের উধ্বে এক 
অতীন্দ্ৰিয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, কিন্ত তিনি 
কারও মতে এই 
নীরবতার মূলে মনে করতেন যে, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
জয়া এই অতীন্দরিয় জগতকে জানা সম্ভব নয়। নির্বাণ সম্পর্কে 
বুদ্ধদেবের যে অভিমত তা এই অতীব্রিয়বাদকেই সমর্থন করে। বুদ্ধদেব 
বলতেন যে, নির্বাণ হল অন্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা । নির্বাণ হল মান্থষের 
চিন্তার অতীত এক অবস্থা এবং Tete বর্ণনার দ্বারাই একে ব্যাখ্যা 
করা যেতে পারে । ডঃ রাধাকৃ্ণনের কথায়-__-“এ হল সর্বাতীত নিঃশব্দ” (It 
is the silent beyond ) | 
\ 


৬ -ভার্তীয় দৰ্শন, 


বৌদ্ধধৰ্মকে কেন্দ্র করে প্রায় তিরিশটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে ছিল। 
এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে চারটি সম্প্রদায় দাৰ্শনিক মতবাদের 
দুটি প্রধান বো. আলোচনার মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। ‘এই চারটি 
সম্প্রদায়-হীনযান ও দাৰ্শনিক সম্প্রদায় বিশেষ করে ছুটি elect সম্প্রদায়ের 
ছি wage; যথাঃ (১) হীনযান ও (২) মহাযান ৷ 

হীনযানিরা বাহ্বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে, সে কারণে তাদের বলা হয় 
সর্বাস্তিবাদী। অপর পক্ষে মহাঘানীরা বাহবস্তর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। 
হীনযানীর| হল বস্তবাদী (Realists) এবং মহাযানীরা হল ভাববাদী 
বৈভাষিক ওসোত্রান্তিক' (Idealists) 1 মাধ্যমিকবাদ বা শূন্যবাদ ও যোগাচারবাদ 
11851 a বিজ্ঞানবাদ দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত এবং সৌত্রান্তিক ও 


মাধ্যমিক মহাযান বৈভাষিক দার্শনিক মতবাদ --প্রথমটির 
সম্প্ৰদায়ের PISS 


TESS | 
সৌত্রাস্তিকদের মতবাদকে বাহ্যাসুমেয়বাদও বলা হয়; 
ARQ এদের মতানুমারে বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে জান! যায় না, অনুমানের 
বাহ্‌ সহায়তায় জানতে হয়। বৈভাষিকদের মতে বাহ্বস্তকে প্রত্যক্ষভাবে 
জানা যায়, সেহেতু এদের অভিমতকে বলা হয় বাহপ্রত্যক্ষবাদ। এই 


'শ্ৰেরীবিভাগকে একটি ছকের সাহায্যে নিশ্নলিখিভাবে দেখান হচ্ছে £ 


ৃ বৌদ্ধ-সম্প্ৰদায় 


| 
| 77 
হীনযান (বস্তুবাদী) মহাযান (ভাববাদী) 
(Realist) (Idealist) 
| | | 
| | 
Ss সোত্ৰান্তিক যোগাচার ইনি 
(বাহা-প্রত্যক্ষবাদ) (বাস্ানুমেয়বাদ) (বিজ্ঞানবাদ) (শৃন্যবাদ) 
(Doctrine of (Doctrine of (Subjective (Nihiliem) 
Direct Representative Idealism ) ; 


Empiricism) Empirioism) 


বৌদ্ধদৰ্শন, সম্প্রদায় a9 


বিশেষ করে দুটি. once ভিত্তি করে বৌদ্ধ'দৰ্শনের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ 
দুটি প্রশ্ন_কোন করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি তত্শান্্বিষয়ক, অর্থাৎ 
সার তি মাছে. জাগতিক বা মানসিক কোন সততার ( Reality ) অস্তিত্ব 
সত্বাকে জানার আছে কি ন1? দ্বিতীয় প্রশ্নট জ্ঞানবিষয়ক__অর্থা 
উপায়কি? সত্তাকে জানার উপায় কি? বিভিন্ন দর্শনসম্প্রদায় 


পূর্বোক্ত প্রশ্নের বিভিন্ন রকম উত্তর দিয়েছেন | 

(ক) মাধ্যমিক মতবাদ ঃ এই মতবাদ অনুযায়ী জড়বন্ত বা মন কোন 
কিছুরই সত্তা নেই, সবই শূন্য । এ কারণে মাধ্যমিক- 
* বাদকে শুন্যবাদ ( Nibilism) বলা হয়। জড়জগত 
এবং মনোজগত দুই-ই মিথ্যা । 


(খ) যোগীচার মতবাদ £ এই মতবাদ অন্থসারে জড়বস্তর সত্তা নেই 
সত্য, কিন্ত চেতনার সত্তা আছে। ভারতীয় দর্শনে 
চেতনাকে বিজ্ঞান বলা হয়, সেহেতু এই মতবাদকে 

বিজ্ঞানবাদ নামেও অভিহিত করা হয়। 


গে) সর্ধাস্তিবাদ ৪ এই মতানুসারে সকল কিছুরই অস্তিত্ব আছে। 
জড়বন্ত ও মন বা চেতনা উভয়ই অস্তিত্বশীল। জড়জগতও 
সত্য, মনোজগতও AT! সৌত্রাত্তিক- এবং বৈভাষিক 
মতবাদ এই শ্রেণীর অন্ততূক্ি। 

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন__বাহ্ৃবস্তকে কি ভাবে জানা যায়? সর্বান্তিবাদীরা 
বাহ্বস্তর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু কি ভাবে জানা যায় সে বিষয়ে তাদের মধ্যে 
মতভেদ আছে।. 

সৌত্রান্তিকরা বলেন যে, বাহ্বস্বকে : সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করা 


মাধ্যমিক মতবাদ 


যোগাচার মতবাদ 


সর্বাস্তিবাদ = 


সৌত্রান্তিক-_ :- যায় না, তাদের অনুমানের সাহায্যে জানতে হয়। 
বাহাসুমেযাদী; = এ কারণে এদের বলা হয় বাহানমেযবাদী, অপর দিকে 


প্রত্যক্ষবাদী ... ; SES MMPOG LE Lb 
এদের বলা হয় বাহ্‌-প্রত্যক্ষবাদী। : ত 


aE ‘ভারতীয় দর্শন 


(ক) মাঞ্যমিক swale বা শৃহ্যজাদক ই 

এই দর্শন-সম্পদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন নাগাৰ্জুন । ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ 
এবং দ্বিতীয় খ্রষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে এর জন্ম হয়। নাগাৰ্জুন, তার বিখ্যাত 
লাগাজুনি মাধ্যমিক গ্রন্থ 'মাধ্যমিককারিকায়” মাধ্যমিকদের শৃন্যবাদ a 
সাদর পরতিঠাতা  যুভিতর্কের সাহায্যে বিধিবদ্ধ করেছেন | তাকিক হিসেবে 
তিনি খুবই খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং তীর মাধ্যমিককারিকা তার অসাধারণ 
পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তার গ্রন্থের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে চন্দ্ৰকীতি অন্যতম | 

এই মতবাদ অনুযায়ী কি বাহবস্ত, কি মানসিক প্রক্ৰিয়া সবই শূহ্য-_বস্ত 
বা মন কোন কিছুরই সত্তা নেই। জড়গত এবং মনোজগত উভয়ই মিথ্যা | 


কোন সত্বা নেই 


বং যেহেতু 
একটি মিথ্যা হলে মনের সাহায্যে এই জ্ঞান লব্ধ হয় সেহেতু মনও মিথ্যা | 
অপরগুলিও মিথ্য| হবে স্থৃতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে,কি বাইরের 


সবই স্বপ্নবৎ অলীক। আমরা জেগে থেকেও স্বপ্ন দেখছি, স্থতরাং কী বস্তু, 
কী মন কোন কিছুরই সত্তা নেই, স্থতরাং এ জগত ay | 

যোগাচার দার্শনিকগণ বলেন যে, বস্তুর অস্তিত্ব না থাকলেও চেতনার 
অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বত্ধই যদি না থাকে তাহলে চেতনার সত্তা কি ভাবে 
থাকতে পারে। জ্ঞেয় না থাকা মানেই ত জ্ঞাতার কোন সত্তা না থাকা। 
স্থতরাং বস্তু এবং মন'কোন কিছুরই সত্তা নেই।. ৷ 
- মাধ্যমিকগণ আরও একটি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন 
তুলেছেন। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, জ্ঞানের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সঙ্গে 


ৰ 


বস্তুৱ ্বরূপের মধ্যেই কিন্তু. ঘটটি কি একটি সমগ্র ব্‌ 
আত্মবিরোধ আছে অংশের সমষ্টি হয় তাহলে এট 
কিন্তু পরমাণু যেহেতু দৃশ্যগোচর নয়, সেহেতু ঘটটিও 4৬ 
হয়-_-এটি একটি সমগ্র বা অখণ্ড বস্তু, তাহলে অংশের সঙ্গে সমগ্রের বা খণ্ডের 
সঙ্গে অখণ্ডের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ঘটটির অস্তিত্ব 
আছে কি নেই, তাও বলা যায় না। ঘটটির যদি সকল সময়ই অস্তিত্ব থাকে 
তাহলে-ঘটটি তৈরী করা হয়েছে এমন কথা কি ভাবে বলা! চলে? আবার যদি 
বলা হয় যে ঘটটির অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্বশীল হয়েছে, তাহলে 
অস্তিত্বশীলতা এবং অস্তিত্বহীনতা বা সত্তা বা সত্তাহীনত| এই উভয় বিরুদ্ধগুণই 
একই ঘটে আরোপ করা কি ভাবে সম্ভব? তৃতীয়তঃ, 
বর নিজৰ কোন... কোন বস্তুকে জানতে হলে তাকে অপর বস্তর সঙ্গে সম্বন্ধ 
বন্তই আপেক্ষিক. যুক্ত করেই জানতে হয়। একটি বস্তুর অবস্থান নির্ণয় 
করতে হলে বলতে হয় যে, বস্তুটি অপর একটি বস্তুর ডানদিকে a বামদিকে, 
ওপরে কিংবা নীচে ইত্যাদি । বস্তুর নিজস্ব কোন স্বভাব নেই, সকল বস্তুই 
আপেক্ষিক ৷ যা আপেক্ষিক তাই নিঃস্বভাব, যা নিঃস্বভাব তাই শৃম্ত ৷ সুতরাং 
সবই শূন্য, বস্তুর কোন সত্তা নেই । 
নাগার্জুনের মতে যে কোন বস্তুকে জানতে হলেই বিভিন্ন সম্বন্ধের মাধ্যমেই 
জানতে হয়। তীর মতে বিভিন্ন সম্বন্ধ (relation) নিয়েই এই জগৎ। . 
মার কিন্তু এসব সম্বন্ধ স্ববিরোধী এবং বোধগম্য নয়। দেশ, 
নেই যেহেতু সব কাল, দ্ৰব্য ও কারণ ; গতি ও awl (৮০৪৮), দ্রব্য ও 
সম্বন্ধই স্ববিরোধী _ গুণ, সবকিছুই স্ববিরোধী | সত্তা স্ববিরোধী হতে পারে না, 
কাজেই.সম্বন্ধের কোন সত্তা নেই । সত্তা আর কিছু না হোক বোধগম্য হবে। 
কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা যে সব সম্বন্ধের দেখা পাই, এগুলি মোটেও 
বোধগম্য নয়। Bradley-3 মতে এই দৃশ্যমান জগৎ অভাসমাত্র এর 
* কোন সত্যতা নেই। এই দৃশ্যমান জগতের সবকিছুই আত্মবিরোধে পূর্ণ 


= wisn দৰ্শন : 


এবং সেহেতু অসত্য AHH মতেও যে ,সব সম্বন্ধের মাধ্যমে সত্তা 
বোধগম্য হয়, সেগুলি স্ববিরোধী ও নিঃস্বভাবে। সব কিছুই পরিবর্তন শীল, 
ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, সবকিছুই আপেক্ষিক, সেহেতু সবই শূন্য | 

মাধ্যমিকগণ ‘প্রতীত্য সমুৎপাদ” মতবাদের সাহায্যেও শৃহ্যবাদ প্রমাণ 
করেন। এই মতবাদ অনুসারে যার সত্তা আছে তা অবশ্যই স্ব-নির্ভর হবে। 
প্রতীত্য সমুংগাদ’ অন্য কোন কারণ থেকে উদ্ভূত হবে না ব! অন্ত কোন 
মতবাদের সাহায্যে. কারণের ওপর নির্ভর করবে না। কিন্ত আমাদের জানা 
11171 সব বস্তুই অন্য কোন কারণের ওপর নির্ভর এবং যা অন্য 
কারণের ওপর নির্ভর তার কোন সত্তা থাকতে পারে না। wats এদের সত্তা 
আছে বলা যায় না। আবার এগুলি আকা শকুস্থম বা শশকশৃঙ্গের মত অলীক 
ree স্থতরাং বস্তুর সত্তা আছে_-এমন কথাও যেমন 
যথাৰ্থ প্রকৃতি বা বলা যায় না, আবার সত্তা নেই--এমন কথাও বলা যায় 
স্বভাব অৰব্ণনীয় = না। স্থতরাং সবই শূন্ত। শূন্যতার অর্থ হল বস্তুর যথাৰ্থ, 
প্রকৃতিকে বা স্বভাবকে ব্যাখ্যা করা যায় না বা বর্ণনা করা যায় না। বস্তুর 
অস্তিত্বের আভাষ আমর! পাই, কিন্ত সেই অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে 
অবহিত হতে গেলেই আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । 

মাধ্যমিক দর্শনের গভীরে প্রবেশ করলে কিন্তু দেখা যায় যে; মাধ্যমিক 
মতবাদকে swath নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা কোন কিছুর: 
মাধ্যমিক মতবাদকে অস্তিত্ব নেই, সবই শৃন্ত--এ তাদের মতবাদ. নয়। : সব 
শৃষ্যবাদ নামে অভিহিত সন্তাই তারা অস্বীকার. করে না ১:কেবলমাত্র: ইন্দ্ৰিয়্ৰাহ্‌ 
কর! যুতিযুজ এবং পরিদৃশ্তমান এই জগতের সত্তাই তারা অস্বীকার, 
করে। কিন্তু তারা স্বীকার করে যে, পরিদৃশ্যমান জগতের আড়ালে এমন এক, 
সত্তা আছে যাকে জড় বা চেতনা, কোন নামেই অভিহিত করা যায় না। 
. এর ‘কোন রূপময় প্রকৃতি নেই বলেই একে শূন্য বলা হয়। চরম সত্তাকে 
পপ, শূন্য বলা মানে .এর সত্তাকে অস্বীকার: করা নয়) 
অতীল্লিয় সতত! আছে সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে একে ব্যাখ্যা করা যায়; 
না শূন্ত কথাটির মাধ্যমে সেকথাই উক্ত হয়েছে। 


বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায় ৮১ 


বস্তুতঃ, মাধ্যমিক দৰ্শন বস্তু স্বীকার করে, কিন্তু বস্তুর সত্তা বা নিত্যতা 
স্বীকার করে all কিন্তু কোন বস্তু নিত্য নয় বলে যে এর অস্তিত্ব নেই তা 
মাধ্যমিকরা বস্তুর নয়। বস্তু ক্ষণস্থায়ী হলেও ক্ষণকালের জন্য এর অস্তিত্ব 
Sola ieee আছে। বস্তুর বিশুদ্ধ কোন স্বভাব নেই, বস্তু নিঃস্বভাব_ 
স্বীকার করে ন| তাই শুন্য | মাধ্যমিক দার্শনিক! সকল বস্তুর বিনাশের 
কথা বলেছেন এবং সেহেতু তারা সর্ববৈনাশিক-_কেউ কেউ এমন অভিমত 
প্রকাশ করেন ৷ কিন্তু তাদের সর্বৈনাশিক এ কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ, 
‘মাধ্যমিক’ কথাটির মধ্যেই তাদের মূল বক্তব্য নিহিত আছে। ; 

এই মতবাদকে মাধ্যমিক মতবাদ বলা হয় কেন? সাধারণতঃ বুদ্ধদেব 
‘মধ্যম পথ’ বলতে যে; পন্থার নিৰ্দেশ করতেন--অৰ্থাৎ একদিকে অনাবশ্তক 
শারীরিক FOOL এবং অপরদিকে ভোগলালসা--এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে পন্থা, 
মাধ্যমিক মতবাদের -_-এখানে সেই পন্থাকে বোঝাচ্ছে না। এই অতবাদকে 


নামকরণের কারণ মাধ্যমিক বলা হয় এই কারণে যে এই মতবাদ যেমন 
একদিকে বস্তুর নিত্য, শাশ্বত বা সনাতন অস্তিত্ব স্বীকার করে না তেমনি 
অপরদিকে বস্তুর নিছক শূন্যতাকে স্বীকার করে না। বস্তুর অস্তিত্ব অন্য, 
কারণের ওপর নির্ভর । ‘প্রতীত্য নমমুংপাদ’ই মধ্যম পন্থ| ৷৷ টা 

মাধ্যমিক দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য, হল এই যে, এই দর্শন কেবলমাত্র অবভাসিক. 
( Appearance ) জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই অবভাসিক জগতের আড়ালে, এক, 
পারম৷ধিক জগতের সত্তাও স্বীকার করে। পরিবর্তনশীলতা,. অনিত্যতা? কাৰ্যকারণয়ম্পর্ক 
প্রভৃতি বিষয়গুলি অবভাসিক জগত ( World of appearance) সম্পর্কেই, প্রযোজ্য, 
পারমাধিক জগত সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় ॥ সাধক যখন নির্বাণ লাভ করেন তখন তার. যে 
অভিজ্ঞতা, তাকে এই ইন্নিয়গ্রাহ জগতের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাথ্য| করা চলে ন!।; 
এই পারমাধিক জগত আমাদের বুদ্ধির অতীত, বেদান্তের-কথায় এ হল--“অবাঙ্‌ মানসগোচর তং 
একে কেবলমাত্র স্বজ্ঞার, (Intiuition )) সাহায্যেই জানা যায়। নাগাজুনি- “মাধ্যমিক- 
কারিকায়’ বুদ্ধের,ধৰ্মোপদেশের মূলে ছুটি সতে)র অস্তিত্বের কথ! বলেছেন | একটি সংকৃতি: সত্য: 


1, “The world is not absolutey real, nor is it absolute nothingness 
for the latter is an impossible conception. By Bunya, therefore চি 
12৮5 does not mean absolute non-being, but only relative being”: 

= ==. Radbakrisnan ১ Indian philosophy, vol. I. Page 661, 


ভা 
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এবং অপরটি পারমাধিক সত্য । এই উভয়বিধ সত্যের পার্থক্য অবগত না৷ হলে বুদ্ধের 
ধর্মোপদেশের মৰ্মাৰ্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 
বস্তুতঃ, এই উভয় সত্যের পার্থক্যের মাধ্যমেই নিছক OSI ও নৈতিক জীবনের মধ্যে যে 
বিরোধ তার থেকে BAL হওয়া যায়, কারণ সবই যদি শূন্য হয় তাহলে সাধক নির্বাণ লাভের 
জন্য সচেষ্ট হবে কেন? সবই যদি শূন্য হয়, তাহলে শূষ্যতার ধারণাও শূষ্ভ, তাহলে সত্য ও 
মিথ্যা, ভাল ও মন্দের মধ্যে কোন পাৰ্থক্যই থাকে না। এর উত্তরে নাগার্জু'ন বলেন যে, 
পূর্বোক্ত সব প্রভেদই এই দৃশ্যমান জগতের সম্পর্কে প্রযোজ্য । সংবৃতি, হল মানুষের 
বুদ্ধিপ্রন্থত। এই সংবৃতিই এই রূপময় জগত Wl করে এবং সত্যকে আড়াল করে রাখে । 
স্বপ্ন ভঙ্গ হলেই যেমন জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্নের অলীকতা সম্পর্কে অবহিত হয়, সেরূপ পারমাধিক 
সত্য সম্পর্কে অবহিত হলেই এই দৃশ্যমান জগতের অসত্যতা সম্পর্কে সে অবহিত হয়। 
সংবৃতি সত্য থেকেই পারমাধিক সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সাধকু যখন নির্বাণ লাভ করে 
তখন সেই অভিজ্ঞতাকে জাগতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্ণনা করা যায় না। নির্বাণের 
কেবলমাত্র ats বা অভাবাত্মক বৰ্ণনাই সম্ভব, সুতরাং এই পারমাধিক সত্তার কোন 
_ভাবাত্মক বর্ণনা সম্ভব নয়। নাগাজু্ন বলেন, “চক্ষু একে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, মন একে 
চিন্তা করতে পারে না, এ হল চরম সত্য । যেখানে মানুষ প্রবেশ করতে পারে না, যে জগতে 
সকল বস্তুর পূর্ণ স্বরূপ লাভ করা যায়, তাকে বুদ্ধদেব বলেছেন পরমার্থ বা! শাশ্বত সত্য, যাকে 
বাক্যে প্রকাশ কর! যায় ন1।” নির্বাণ সম্পর্কে যা প্রযোজ্য, যিনি,তথাগত বা! নির্বাণ 
লাভ করেছেন তার সম্পর্কেও সে কথাই প্রযোজ্য। এই তথাগত সম্পর্কেও সাধারণ 
জাগতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু বল! যায় ন!। তথাগত বিশেষ, কি নিবিশেষ, তিনি 
নিত্য কি অনিত্য, শাশ্বত কি অ-শাশ্বত কিছুই বলা সম্ভব নয়। তিনি বুদ্ধির অতাত--এই 
কারণেই এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কর! হলে বুদ্ধদেব নীরব থাকতেন। পারমাধিক সত্তাকে 
মীধারণ লৌকিক শব্দের প্রয়োগে ব্যাখ্যা কর! চলে না বলেই বুদ্ধদেব এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন 
কর! হলে নীরব থাকতেন। 

" এ প্রসঙ্গে বল! যেতে পারে যে, মাধ্যমিক মতবাদের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের শঙ্করের 
মতবাদের অনেক বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। মাধ্যমিকগণ যেমন AIS সত্য এবং 
পারমাধিক সত্যের মধ্যে প্ৰভেদ করেছেন, শঙ্করও পারমাধিক, ব্যবহারিক ও প্র।তিভাষিক 
_এই তিনপ্রকার সপ্তার অস্তিত্ব থীকার করেছেন | মাধ্যমিকদের মতে এ জগতের কোন 
সত্যতা, নেই, এ জগত অবতাসিক মাত্র ৷ শঙ্করের মতেও এ জগত মায়িক, জগতের কোন 
পদার্ধেরই শাশ্বত সত্তা নেই। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, ব্রন্ের পারমাঁধিক সত্তা - 
আছে। মাধ/মিকদের মতে পারমাৰ্ধিক নত্যের উপলব্ধি হলে জগতের শৃস্তত| উপলব্ধি করা 
at: 'শঙ্করের মতেও Fiala হলে ব্যবহারিক সত্তার অণ্তিত্ব থাকে না। মাধ্যমিকগণের 
মতে নির্বাণপ্রাপ্ত হলে দাধক-পারমাধিক সততায় লীন হয়ে যার এবং সংবৃতি সত্য সম্পর্কে 
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যা প্রযোজ্য, পারমাধিক সত্য সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। শঙ্করের মতেও জগত সম্পর্কে 
যা প্রযোজ্য, ব্ৰহ্ম সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। শঙ্করের মতে পারমাধিক দৃষ্টতে কেবল ব্ৰহ্মই 
সখ এ জগতের কোন সত্তা নেই। সপ ব্ৰহ্ম বা ঈশ্বরের পারমাধিক সত্তা নেই, নিপ ৭ 
বা লিধিশেষ ব্ৰহ্মেরই, পারমাধিক সত্তা আছে। নাগাজুনিও ঈশ্বরকে অবভাস বলে মনে 
করেন। জগত এবং ঈশ্বর উভয়ই অবভামিক, তবে freq acaq যেমন অস্তিত্ব আছে, 
তেমনি নাগাজুনিও: মহাযানী বৌদ্ধ-সম্প্ৰদায়ের ধর্মকায়কে স্বীকার করেছেন। ধর্মকায় 
জগতের মধ্যে নিজ, Mas প্রতিভাত হচ্ছেন । লঞর্থক বৰ্ণনান্ন মাধ্যমেই যেমন ব্ৰহ্মকে 
ব্যাখ্যা করা হয়, তেমনি মাধ্যমিকদের পারমাধিক সত্তাকেও নঞর্থক বর্ণনার মাধ্যমেই ব্যাখ্যা 
করা হয়। নিৰ্বাণ বা তথাগতের কোন ants বা ভাবাত্মক বৰ্ণন| সম্ভব নয়। 


খে) এাপ্পাাল্রলীদ = festa 

অসঙ্গ, TRIG, মৈত্রেয়নাথ, দিঙলাগ প্রভৃতি দার্শনিকরা যোগাচারবাদ বা 
বিজ্ঞানবাদের সমর্থক । তবে অসঙ্গের গুরু মৈত্রেয়নাথই সর্বপ্রথম এই মতবাদের 
যোগ এবং সদাচারের একটি সুসংবদ্ধ রপ দান করেছিলেন। ষোগাঁচার 
মাধ্যমে নির্বাণ লাভ a 
জনায় crest দার্শনিকগণ মহাযান সম্প্ৰদায়ভুক্ত। যোগ এবং সদাচারের 
মতবাদ যোগাচারবাদ সহায়তায় পরম সত্যের উপলব্ধি বা নির্বাণ লাভ 
সম্ভবপর বলেই এই মতবাদ যোগাচারবাদ নামে খ্যাত। এই মতবাদকে 
এই মতবাদ বিজ্ঞাবাদ, বিজ্ঞানবাদও বলা হয়, যেহেতু এই মতবাদ অন্থযায়ী 
যেহেতু এই মতানুসারে বিজ্ঞান বা চেতনারই একমাত্র সত্তা আছে। ভারতীয় 
বিজ্ঞানই একমাত্র সত্তা 

দর্শনে চেতনাকে বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে | 

সৌত্রাস্তিকদের দার্শনিক মতবাদের সমালোচনাই যোগাচাঁর দাশনিকদের 
মতবাদে টেনে নিয়ে আমে । সৌত্রাত্তিকরা জড়বস্ত এবং চেতনা উভয়েরই 
সোত্রাস্তিকর! বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে, কিন্ত বস্তুর সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার 
করে না, মন কেবল- জ্ঞান স্বীকার করে না। মন কেবলমাত্র ধারণাকে জানতে 
মাত্র ধারণাকেই জানে পারে এবং এই ধারণার মাধ্যমে অনুমানের সাহায্যে 
বস্তুর অস্তিত্বের কথা সে জানতে পার। কিন্ত মন যদি কেবলমাত্র ধারণাকেই 
জানতে পারে এবং বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে না পারে তাহলে বাইরের বস্তুর 
"যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে--তা সে কি ভাবে জানতে পারে? সৌত্রাস্তিকদের 
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মতে মনের বাইরে বস্তুর কোন স্বতন্ত্ৰ সত্তা নেই। এই মনেতে অবস্থিত 
ধারণার যদি কোন কারণ স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে কোন বাহ্‌ বস্তুই ষে 
সেই কারণ হবে--এমন কথা স্বীকার করা৷ যুক্তিযুক্ত নয়। 
| ঘোগাচারবাদীরা মাধ্যমিক দার্শনিকদের সঙ্গে একমত যে বাহ্বস্তর কোন 
সত্তা নেই। কিন্তু মাধ্যমিকরা যখন বলেন যে, চেতনা বা মনের কৌন সত্তা 
যোগাচারবাদীদের মতে নেই, তখন যোগাচারবাদীরা। তা স্বীকার করেন না। 
চা কার োগাচারবাদীদের মতে চেতনার অভি কোন মতেই 
করা যায় না অস্বীকার করা যায় না । চেতনা বা মনের কোন অস্তিত্ব 
, যদি al থাকে, তাহলে কোন যুক্তিতর্ক বা বিচারের সত্যতা প্রমাণ করা যাবে 
aii চিন্তা ব| বিচারের সত্যতা প্রমাণের জন্যই মনের বা! চেতনার AST - 
স্বীকার করে নিতে হবে। 
quate বিজ্ঞানবাদীদের প্রধান মত দুটি__বিজ্ঞানের বাঁ চেতনার সত্যতা: 
আছে, এবং বিজ্ঞান বা. চেতন! অবভাষিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানই একমাত্র - 
ভাব, ধারণাও সত্য বন্ধ নয়। প্রথমটি .মাধ্যমিকবাদের ও দ্বিতীয়টি 
অনুভূতির প্রবাহই চিত্ত, বন্তবাদের বিরোধী |. মন বা চিত্ত বলতে কি বুঝি? 
যোগাচারবাদীদের মতে চিন্তা, ভাব, ধারণাও অনুভূতির প্রবাহ বা ধারাই হল: 
fos) চিত্ত বা চেতনা ছাড়া অন্য কোন কিছুর সত্তা নেই | ‘সৰ্বং বুদ্ধিময়ং 
চেতনা-বহিতূত ata SAN |, চেতনার বাইরে কোন, বস্তুর অস্তিত্ব নেই । 
বস্তু মনের ধারণা মাত্ৰ চেতনা-বহিভূর্ত বাহ্বস্ত, যেমন আমাদের এই দেহ বা 
জড়বস্ত মনের ভাব বা ধারণা মাত্র। ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ 
করে। কিন্তু সে সব বস্ত ব্যক্তির মনের ভাব বা ধারণা ছাড়া কিছুই নয়; 
qa এবং বন্তর চেতনা, অনুরূপভাবে WS জগতে যে সব বস্তুর অস্তিত্বের কথা 
ভি আমরা চিন্তা করি সেগুলি মনেরই ধারণা মাত্ৰ৷ বস্তু 
এবং TH চেতনা অভিন্ন--একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কোন স্বতন্ত্র সত্তা 
নেই। চেতনার বিষয় নয় এমন কোন Waa সত্তা প্রমাণ করা যায় না। 
5 যোগাচারবাদীদের  মতবাদকে আত্মগত ভাববাদ (Subjective 
Idealism ) নামেও অভিহিত করা যেতে পারে | এই মতামুসারে, জ্ঞানের 
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বিষয় ব্যক্তি-জ্ঞাতার (Individual subjective ) মনের ভাব বা ধারণা 
ছাড়া কিছুই নয়। যোগাচারবাদীদের মতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক 
যোগাচারবাদীদের Berkeley-র আত্মগত ভাববাদের সাদৃশ্য আছে। 
পেত ইপাৰ মতেও মন এবং ধারণাই একমত সত্য 
ভাববাদের সাদৃশ্ত আছে বস্তুর কোন সত্তা নেই। চেতনা বহিভূর্ত বাহ্বস্তর 
অস্তিত্বের কথা, স্বীকার করা যেতে পারে না। 

Berkeley-4 মতনই ষোগাচারবাদীরা জড়বন্তর স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার 
করেছেন এবং বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার বিশ্বাসকে মন থেকে দূর করতে বলেছেন | 
বস্তু হলসংবেদনের. মনের ধারণার কারণ বা উত্স বাহবস্ত_এ বোধ বা 
সমষ্ট বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত নয়।  জড়বস্তুও নিছক মনের ধারণ|। 
বস্তু হল সংবেদনের সমষ্টি । দ্বিতীয়তঃ, বাহবস্ত কি পরমাণু, না একটি যৌগিক 
পদার্থ? বাহ্বস্ত পরমাণু হতে পারে না যেহেতু পরমাণু দৃশ্যগোচর নয়। 
আবার, বস্তুটি যৌগিক পদার্থ হতে পারে না, যেহেতু আমরা! জানতে পারি না 
যে, আমরা একটি অংশকে জানছি না, বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত একটি 
যৌগিক পদার্থকে জানছি। কোন যৌগিক পদার্থের প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়, 
যেহেতু একই সময়ে awa সকল অংশগুলি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব,নয়। যদি 
বাহাবন্তর mal অস্বীকার মনে করা হয় বস্তুটি পরমাণুর সমষ্টি; সেক্ষেত্রে পরমাগুর 
করার স্বপক্ষে বিভিন্ন সমষ্টি কি পরমাণু থেকে পৃথক? যদি পৃথক্‌ না হয় 
ae তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, আর যদি পৃথক হয় 
তাহলে তাকে পরমাণুর সমষ্টি কি ভাবে বল! যেতে পারে? কিন্ত বস্তুটিকে 
যদি চেতনার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা! হয় তাহলে এই সব সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে হয় না। কারণ, অংশ এবং সমগ্রের প্রশ্ন চেতনার ক্ষেত্রে ওঠে 
না। তৃতীয়তঃ, বস্তু যদি ক্ষণিক হয় তাহলে বস্তু ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী হয়ে 
বিলুপ্ত হয়ে ষায়। কাজেই বস্তুটির সম্পর্কে যখন জ্ঞান হয় তখন বস্তুটির অস্তিত্ব 
থাকে Al কাজেই বস্তু ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব। যদি বলা হয় যে, বস্তুটি বিলুপ্ত 
হয়ে যাবার পর বস্তুটি সম্পর্কে জ্ঞান হয়, তাহলে বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার 
করা যাবে কি ভাবে? চতুর্থতঃ, বস্তু এবং বস্তুর চেতনা_-এ দুটিকে AOR 


— 
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অবস্থায় আমরা কখনও দেখতে পাই না) উভয় বিষয়ই একই সময়ে কার্যকরী 
হয়। BOA বস্তু এবং বস্তুর চেতনা স্বতন্ত্র নয়। লালরঙ ও লালরঙের চেতনা 
অভিন্ন, যেহেতু উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না। 


স্থৃতরাং বাহবস্তর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। বাইরের জগতের এই রূপ, 
রস, গন্ধ, শব্দ সবই আমাদের মনের ভাব বা ধারণা মাত্র। ভাসমান মেঘের 
মত আমাদের মনোজগতে এদের আবির্ভাব এবং তিরোধান অনবরতই 
ঘটে চলেছে। 


বিজ্ঞানবাদীদের একটি বিশেষ প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয়। যদি বস্তুর স্বতন্ত্ৰ কোন সত্তা না 
থাকে এবং যদি বস্তু চেতনা-নির্ভর হয় তাহলে আমাদের ইচ্ছামত্‌,যে কোন সময়ে যে কোন 
বন্ধ প্রত্যক্ষ করতে পারি না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানবাদীর! বলে থাকেন যে মন হল 
ক্ষণিক চেতন-প্রক্রিয়ার ধার! বা প্রবাহ এবং এই ধার! ব! প্রবাহের মধ্যেই অতীত অভিজ্ঞতার 
সব সংস্কারই সম্ভাবনারূপে Poway থাকে । কোন একটি বিশেষ মুহুর্তে সেই মুহূর্তের উপযোগী 
একটি অতীত অভিজ্ঞতার সংস্কার চেতনার কেন্তস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং সে কারণেই কোন 
একটি বিশেষ সময়ে আমর! একটি ধারণাকেই প্রত্যক্ষ করি। স্মৃতির ক্ষেত্রেও মনে অনেক 
অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে থাকলেও স্মৃতিপথে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার উদয় হয়। fr 
ASA বাহ বস্তুর কোন সত্তা নেই । স্বপ্নে যেমন আমর! আমাদের মনের ধারণাকেই 
প্রত্যক্ষ sia, প্রকৃতপক্ষে কোন বাহ্‌ বস্তুর অস্তিত্ব নেই, জাগ্রত অবস্থায়ও আমর! আমাদের 
মনের ভাব বা ধারণাই প্রত্যক্ষ করি। এই সমগ্র বাহ, জগত আভাস ব্যতীত আর কিছুই নয়? 
আমাদের চেতনার ছুটি কার্য আছে £ (১) খ্যাতি ব| প্রত্যক্ষণ এবং (২) বন্ধপ্রতিবিকল্প বা 
ব্যাখ্যান। এই উভয়ের সহায়তায় আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। 
যথন মাধ্যমিকর] বলে যে বিজ্ঞান বা চেতনার কোন সত্তা নেই, যেহেতু জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতার 
কোন সত্তা থাকতে পারে না, তধন যোগাচারবাদীর1 বলেন যে তাহলে সত্যতা বা মিথ্যাত্ব 
বিচার করার কোন মানদণ্ড থাকে না| 'মাধ্যমিকরাই বা কি ভাবে প্রমাণ করতে পারবে যে 
তাদের মতবাদই সত্য? যখন মাধ্যমিকরা বলে যে সব শূন্য, তখন আমাদের মনে করতে হবে 
যে, কোন একটা কিছু আছে যা শূন্য এবং কোন কিছুর ন! থাকার জন্যই সেট শৃহ্য। দড়িকে 
আমরা সাপ বলে ভুল করি। সাপের কোন অস্তিত্ব নেই সত্য, কিন্তু দড়ির অস্তিত্ব আছে। 
কোন একটা কিছুর ওপর ভিত্তি করেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র প্ৰভেদ সম্ভব । স্বপ্নে আমরা যা 
কিছু প্রত্যক্ষ করি তার মুলে কোন বস্তুর সত্তা নেই, আমাদের মনের চিন্তাই বস্তুর রূপ লাভ 
করে। তাহলেই এই চিন্তার আধাররূপে কোন কিছুকে স্বীকার করা! প্রয়োজন এবং তাই হল 
বিজ্ঞান বা চেতনা । 
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যোগাচারবাদীরা এক পারমাধিক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই পারমাধিক সত 
হল বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা শুদ্ধ চৈতচ্য ( Pure Consciousness) 1 এই বিজ্ঞানের তিনটি স্তৱ-- 
আলয়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তি বা বিষয়বিজ্ঞান। আলয়বিজ্ঞান বাসনা বা বস্তুর 
বীজাবস্থার আশ্রয়! আলয়ব্জ্ঞানে বস্তু বা বাসনা সম্ভাবনারূপেই বিরাজমান থাকে। 
মলোবিজ্ঞানের বিকারের ক্ষেত্রে বুদ্ধি সেগুলিকে বাস্তব আকার দান করে। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের 
বিকারের ক্ষেত্রে ইন্জিয়ের বিষয়গুলি আমরা লাভ করি। 

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান থেকেই আলয় বিজ্ঞানের আবির্ভাব। এই আলয় বিজ্ঞান হল ব্যক্তির 
সব ধারণা বা সংস্কারের আলয় স্বরূপ । আলয় বিজ্ঞান সব বাসনা বা সব বস্তুর বীজাবস্থার 
আশ্রয় । এ আলয় বিজ্ঞান থেকেই জীব ও জগতের আবির্ভাব । এই জীব ও জগত প্রকৃতপক্ষে 
বাহাবস্তু নয়, কিন্তু বাহ্য মনে করেই এগুলিকে গ্রহণ করা হয়; চেতনার বাইরে এদের কোন 
অস্তিত্ব নেই । এই আলয়ুবিজ্ঞান আত্মার মত কোন সনাতন দ্রব্য নয়। এই আলয়বিজ্ঞান faxes 
পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ । নদীর স্রোতের বা প্রদীপের শিখার অবিচ্ছিন্ন 
ধারার সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে। যোগ এবং সদাচারের মাধ্যমে যদি বাসনার বিলোপ ঘটে 
তাহলে আলয়বিজ্ঞান বাসনার প্রভাবে fers না হয়ে শান্ত সমাহিত অবস্থা ধারণ করে। 
বাসনার বিনাশ ঘটলে জীব নির্বাণ লাভ করে। বাসনার বিলোপ না হলে বাসনা, কামনা, 
মোহ--এই অলীক বাহা-জগতের প্রতি জীবের বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলে। বস্তুতঃ, জীবের নির্বাণ 
লাভের মূলে এই আলয়বিজ্ঞান। 


ware 
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তক্ষশিলার কুমারলাতকেই উপরোক্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মনে 
সৃত্ত পিটককে প্রামাণ্য করা হয়। বন্থবন্ধের অভিধর্মকৌষ এবং তার ব্যাখ্যা 
বলে স্বীকার করার থেকেও এই দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কেই অনেক কথাই 
উরি জানা যায়। স্থত্ত পিটককে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করার 
নামে পরিচিত জন্য এই দার্শনিক সম্প্রদায়কে সৌত্রান্তিক-_এই নামে 


অভিহিত করা হয়। সৌত্রাস্তিকরা হীনযান সম্প্ৰদায়ভুক্ত। 

সৌত্রাস্তিকরা সর্বান্তিবাদী। এই দীর্শনিকরা জড়বস্ত এবং মন উভয়েরই 
স্বতন্ত্ৰ সত্তা স্বীকার করেন। বিজ্ঞানবাদীর! বাহ্বস্তর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে 
all সৌত্রান্তিকরা কতকগুলি যুক্তির সাহায্যে বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদকে 
খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। প্রথম যুক্তি হল এই যে, বাহ্বস্তর প্রকৃতই যদি 
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কোন অস্তিত্ব ন! থাকে, তাহলে বাহ্বস্তর ভ্ৰান্তিমূলক অস্তিত্বের বিষয়টিকে 
প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে । যদি বাহ্বস্তর অস্তিত্বই না থাকে তাহলে 
চেতনা বাহবন্তর মতন প্রতিভাত হয়, একথা বলার কি যৌক্তিকতা আছে? 
সাপের অস্তিত্ব আছে বলেই দড়িটিকে সাপ বলে মনে হয়। প্রকৃত সাপের 
অস্তিত্ব না থাকলে “একটি সাপের মতন’-_এ জাতীয় উক্তির কোন অর্থ হয় না। 
aaa. ভি অনেকটা এরকম যে তাকে দেখতে বন্ধ্যা নারীর 
জন্য সোত্রান্তিকদের সন্তানের মতন। দ্বিতীয়তঃ, বস্তু ও বস্তুর চেতনা যেহেতু 
1 সমকালীন, তার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, বস্তু ও 
বস্তুর চেতনা অভিন্ন। যখন আমরা কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি, তখন পূর্ব 
থেকেই আমাদের মনে এ বোধ থাকে যে, ঘট একটি বাহ্‌ বস্তু এবং চেতনা হল 
আভ্যন্তরিণ মানসিক প্রক্রিয়া । ঘট এবং ঘটের চেতনা যে স্বতন্ত্ৰ এবং উভয় 
যে অভিন্ন বিষয় নয়--এ ধারণাই আমাদের ঘটের প্রত্যন্ষণকে সম্ভব করে 
corm) তা না হলে আমিই বস্তু বা ঘট-_একথা৷ বলতে বাধা কি? 
তৃতীয়তঃ, বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করলে বিভিন্ন চেতনার পার্থক্য বা 
বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা কি ভাবে সম্ভব হবে? লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ 
এই যে বিভিন্ন বর্ণের চেতন|--এ সম্ভব হয় যেহেতু বিভিন্ন বর্ণের স্বতন্ত্র 
সত্তা আছে। 

চেতনা স্বরূপতঃ একই । বিষয়বস্তর বিভিন্নতার জন্যই চেতনাও বিভিন্ন 
হয়। নতুবা সমস্ত জগতের একটি রূপই আমরা দেখতে পেতুম, এর বৈচিত্র্য 
আমাদের চোখে পড়ত না। চতুৰ্থতঃ, বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে, চেতনা 
বস্তু অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তু যদি 
না থাকে, ধারণা সত্য কি মিথ্যা, কি ভাবে বোঝা যাবে? পঞ্চমতঃ, 
বস্তু আমাদের প্রয়োজন মেটায়, সে কারণেও বস্তুর অস্তিত্ব wat কনে 
নিতে হয়। : কেবলমাত্র ACTA ধারণা ক্ষুধার্ত বাক্রির গুধ| দূর করতে গাৱে 
না; এর জন্য প্রয়োজন আসল খাদ্যের | যটতঃ, এই বাহা-অগতের আবিৰ্ভাব 
আমাদের খেয়াল-খুশীর ওপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন ইঞ্জিমুন হয়ো 
আমরা যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ করি তার জন্য এমন এক জগতের অস্তিত্বের 
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কথা স্বীকার করে নিতে হয়, যে জগত আমাদের ইন্ৰিয়ের মাধ্যমে রূপ, 
রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের সংবেদন ও স্থখ-দুঃখক্নপ অনুভূতি উত্পন্ন করতে 
পারে। এজন্য চেতনা-বহির্ভূত জগতের অস্তিত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা 
রি, 
সৌন্রাস্তিকদের মতে বস্তুর প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্ভব নয়। বস্তু 
আমাদের মনে যে' ধারণার হুষ্টি করে আমরা সাক্ষাৎ্ভাবে কেবলমাত্র সেই 
ধারণীগুলিকেই জানি। এই ধারণাগুলি হল বস্তুর অনুলিপি (Copy)! এই 
awa সাক্ষাৎ জ্ঞান ধারণাগুলি বস্তর প্রতিনিধির কাজ করে ও এদের মাধ্যমে 
সম্ভব নয়, বস্তুর জ্ঞান _ অনুমানের সাহায্যে আমর! বস্তুর অস্তিত্ব অবহিত হই । 
IE " যদিও বস্তুর জ্ঞান অনুমানলব্ধ, তবু বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার 
করা যায় না। কারণ, বস্তু ছাড়া বস্তুর প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়। সৌত্রান্তিকদের 
এই মতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিক 7,০01০-এর মতবাদের কিছু 
পরিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায় । Locke-aa মতেও বস্তুকে সোজাস্থুজি জানা যায় 
al) মনের ভাব বা ধারণা (Ideas ) হল বস্তুর অনুলিপি । ধারণা হল 
প্রতীক যার মাধ্যমে আমরা বস্তুকে জানি। 
সৌত্রান্তিকরা৷ যদিও মনে করে যে বাহ বস্তুর অস্তিত্ব ছাড়া প্রত্যক্ষণ সম্ভব 
নয়, তবু তাদের মতে এসব বাহ বস্তু ক্ষণিক ৷ বস্তু, সব কিছুই ক্ষণিক, 
নব কিছুই ক্ষণিক নিয়ত পরিবর্তনীল। বস্তু মনে সংবেদন স্থষ্টি করেই 
এবং পরিবর্নীল = বিলুপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং মনে যখন জ্ঞানের উদ্ভব হয় তখন 
- প্ররুতপক্ষে বন্তই আর থাকে না। কিন্ত অনুমীনের সাহায্যে আমরা উপলব্ধি 
‘করি যে, এই জ্ঞানের মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, কারণ ছাড়া 
কাধ ঘটে না। তাহলে এই সব সংবেদন বা ধারণার উত্স কি?_ নিশ্চয়ই 
এই মতবাদকে বাহানু- মন নয়। তাহলে অনুমানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে 
cant নল। হয় 
আসতে হয় যে, মনোনিরপেক্ষ বস্তুর AOR সত্তা আছে। 
সৌত্ৰাত্তিকদেরন এই মতবাদকে বাহ্যান্কুমেয়বাদ (‘The Theory 
of the Inferability of External Objects) নামে অভিহিত 
কর! হয়।, ১) 


৯০ ভারতীয় দর্শন 


প্রশ্ন হল, বস্তু যদি ক্ষণিক হয় এবং এই জগত যদি নিত্য পরিবর্তনশীল হয় তাহলে বস্তুর 
স্থায়িত্বের ( Permanence) ধারণা মনে উদিত হয় কেন? এর উত্তরে সেত্ৰান্তিকর| বলে যে 
বস্তুর এই অবিরাম যাওয়া আসা এত FS চলতে থাকে যে, আমাদের বোধশক্তিতে বন্ধুর 
আকারগুলি একটির মধ্যে আর একটি প্রবেশ করে ; তার ফলে বস্তুর সম্বালীনত্বের অলীক 
ধারণার উদ্ভব ঘটে । কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবই ক্ষণিক ৷ কোন শাশ্বত acts অস্তিত্ব নেই, 
গতি বা প্রবাহই একমাত্র সত্য । আত্মা বলে কোন নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব মেই। সৌতরান্তিকরা! 
বিজ্ঞানের বা চেতনার আত্মসচেতনতা স্বীকার করে। মাধ্যমিক এবং বৈভাষিক মতবাদের 
বিরোধিতা করে সৌত্রাস্তিকরা বলে যে জ্ঞান জ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে জানতে পারে, চেতন! 
নিজের সম্পর্কে সচেতন হতে পারে | যদিও আঙ্গুলের অগ্রভাগের দ্বারা এর আহ্গুলেরই অগ্রভাগকে 
স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু প্রদীপ অন্য বন্ধুকে প্রকাশিত করেও নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে ৷৷ 

সৌত্রান্তিকদের মতে বাহাবস্তর প্রত্যক্ষণ চারটি শর্তের ওপর নির্ভর একরে। প্রথমতঃ বস্তু, 
দ্বিতীয়তঃ মন বা চেতনা, তৃতীয়তঃ ইন্দ্ৰিয়, চতুৰ্থতঃ সহায়ক অবস্থা । বস্তুর জন্যেই মনে ধারণার 
স্বষ্টি হয়। আবার মন না থাকলে বস্তুর ধারণা বা চেতনা কি তাবে সম্ভব হবে? তৃতীয়তঃ 
ইল্লিয়ের উপস্থিতিই নির্ধারণ করে চেতনা, কি দর্শনগত চেতন| না WIS চেতন|। চতুর্থতঃ 
সহায়ক অবস্থা, যেমন আলোক, বস্তুর অবস্থান ইত্যাদি, যা বস্তুর প্রত্যক্ষণকে সম্ভব করে 
তোলে। এই চারটি শর্ত একত্রে কার্যকরী হলেই প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয়। অবশ্য মন বস্তুটিকে 
CURR প্রত্যক্ষ করতে পারে ন|। ‘মন চেতনায় বস্তুর ধারণাটিকে প্রত্যক্ষ করে এবং 
অনুমানের সহায়তায় বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। 


(ঘ) Castes দৰ্শন সম্ঞ্রদলাজ £ 

অতিধর্মের ওপর বিভাষা নামে একটি ভায়া রচিত হয়েছিল। বৈভাষিকরা 
এই অভিধর্ম-বিভাষা বা ভাষ্য অনুসরণ করেই তাদের মতবাদ প্রতিঠিত 
অভিধৰ্ম-বিভাষ| করেছিলেন। বৈভাষিকরা স্থত্তকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ না 
চট ids করে কেবলমাত্র অভিধর্মকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে। 
বলা হয় সেকারণে এই দর্শনকে বৈভাষিক দর্শন বলা হয়ে থাকে | 
বৈভাষিকগণ হীনযান সম্প্রদায়ের অন্ততুর্ত। 

chatter দৰ্শন সম্প্রদায়ের মত বৈভাধিকরাও সর্বাস্তিবাদী। তারা 
জড়জগত এবং মনোজগত উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। তবে 
সৌত্রাপ্তিকদের মতে আমরা যে বস্তুর অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যে জানতে 
পারি সেকথা বৈভাষিকরা স্বীকার করেন না। বৈভাষিক দার্শনিকদের মতে 


বৌদ্ধদৰ্শন সম্প্রদায় ৯১ 


আমরা বস্তুকে সাক্ষাৎ্ভাবে প্রত্যক্ষ করি। বাহ্‌ বস্তুকে যদি পূর্বে সাক্ষাৎভাবে 
প্রত্যক্ষ না করা যায় তবে তার অস্তিত্ব অনুমান করা কখনও সম্ভব হত 
All ধোয়া দেখে আমরা আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করি, কিন্তু পূর্বে 
যদি ধোয়া এবং আগুন এই দুটিকে একত্র প্রত্যক্ষ না করতুম, তাহলে 
বর্তমানে ধোয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব ARAM করা কখনও সম্ভব হত না। 
স্থৃতরাং বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎ্ভাবেই প্রত্যক্ষ করি। বস্তুতঃ, প্রত্যক্ষ ও 
অনুমান উভয়ের সাহায্যেই বস্তুকে জানা WA! অনুমানের সাহায্যে বস্তুকে 
জানা গেলেও প্রত্যক্ষণই বস্তুর অস্তিত্ব নির্দেশ করে। তাছাড়া, বস্তুকে যদি 
বস্ত যদি সাক্ষাত্ভাবে, সাক্ষা্ভাবে না জানি তাহলে মনের ধারণাটি যে বস্তুর 
জান! ন! যায়, তাহলে অনুলিপি এ কি ভাবে জানা যাবে? সৌত্রান্তিকদের 
সন মতে আমরা সাক্ষাৎ্ভাবে প্রত্যক্ষ করি ঘটের ধারণীটিকে 
জানা যাবে এবং ঘটটির অস্তিত্ব অবহিত হই অঙ্থমানের সাহায্যেই । 
কিন্তু ঘটটিকে যদি সাক্ষাতভাবে আমি না জানি তাহলে আমার মনে ঘটের 
ধারণ! এবং সে ধারণা যে ঘটেরই প্রতীকস্বরূপ বা ঘটের অস্তিত্বই সুচন| করে 
তা আমি জানবো কি ভাবে? যখন বলি-_ধারণাটি বাহ্বস্তর মানসরূপ, তখন 
বস্তু না থাকলে ধারণা এ কথাই বুঝি যে, বাহ্বস্থটিকে আমি সোজান্জি জেনেছি 
বস্তুর মানসরপ--এ এবং আমার ধারণা সেই বন্তটির মানসরপ। নতুবা 
কথা বলা অর্থহীন. 'মানসরূপণ কথাটির কোন অর্থ হয় না। হয় আমাদের 
স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমরা ধারণা ছাড়া আর কিছুই জানতে পারি 
না, নয়ত স্বীকার করে নিতে হবে যে, চেতনা-বহিভূর্তি বস্তুর নিজস্ব সত্তা 
আছে এবং তাকে সোজান্থজি প্রত্যক্ষ করা যায়। আত্মগত ভাববাদ বা 
বিজ্ঞানবাদই স্বীকার করে,যে, মন কেবলমাত্র তার ধারণাকেই জানতে পারে | 
কিন্ত আমরা পূর্বে দেখেছি যে, এ মতবাদ ভ্রান্ত । স্থতরাং মেনে নিতে হয় 
যে বাহবস্তর অস্তিত্ব আমরা সোজাস্থজি প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই কারণেই 
বৈভাষিকদের বাহ্প্রত্যক্ষবাদী বলা হয়ে থাকে৷ স্থতরাং বৈভাষিকরা 
একদিকে বিজ্ঞানবাদ এবং অপরদিকে বাহ্ান্মমেয়বাদ__এই উভয় মতবাদকে 
খণ্ডন করে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। 


৯২ ভারতীয় দর্শন 


বৈভাষিকরা দ্বৈতবাদী, যেহেতু তারা প্রকৃতি এবং মন এই উভয়ের স্বতন্ত্ৰ সত্বা স্বীকার 
করে। বস্তুতঃ, বৈভাধিকদের মতবাদকে সরল বা সাক্ষাৎ বস্তুবাদ (Naive or Direct 
Realism ) নামেও অভিহিত করা যেতে পারে! এই মতবাদ অনুযায়ী আমর! বস্তুকে 
সাক্ষাৎ্ভাবে জেনে থাকি । বস্তুটি যেমন, আমাদের মনে ঠিক সেরূপ ধাম্নণ| হয়ে থাকে। 
জ্ঞানের কাজ স্থষ্টি করা নয়, যে বস্তু আছে তাকে প্রকাশ কর| | 

বস্তু ক্ষণকালের জন্যই অবস্থান করে, তবু প্রত্যক্ষণই যে বস্তু সৃষ্টি করে তা নয়। আমাদের 
প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর না করেও বস্তুর নিজন্ব অস্তিত্ব আছে। বস্তুর পরিবর্তন হয় সত্য, 
তবে সে পরিবর্তন হুল বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার বা রূপের পরিবর্তন | 

বৈভাবিকর! বাহা জগতের সত্তা স্বীকার করে। তাদের মতে বস্তুকে দুভাগে শ্রেণীভুক্ত করা 
যেতে পারে__বাহ এবং অভ্যন্তর | বাহ AW বলতে আমরা ভূত বা উপাদানকে এবং ভৌতিক 
বা উপাদানে গঠিত বস্তুকে বুঝে থাকি | অভ্যন্তর বস্তু বলতে বুঝি চিত্ত বা বুদ্ধি এবং toe বা 
চেতনাময় 44 | বৈভাষিকর| চারটি ভূত স্বীকার করে অর্থাৎং__ক্ষিতি, অপঃ, তেজ এবং মরুৎ।. 

বৈভাধিকরা পরমাণুবাদে বিশ্বাসী এবং তারা বহুবাদী। বৈভাষিকরা মনে করে পরমাণুর 
ছটি দিক আছে_ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উধ্ব”এবং aes | কিন্তু তা সত্বেও পরমাণু এক, 
কারণ পরমাণু অবিভাজ্য | রূপের সবচেয়ে ক্ষুদ্ৰ আকারই হল পরমাণু। পরমাণু হল অবিভাজ্য, 
অতান্নিয়, অবিনাশী, অশ্ৰোত্য|, অনাস্বা্ত এবং অল্পর্শনীয় (intangible )1 পদার্থ ছু 
প্রকার সংস্কৃত বা যৌগিক (compound) আর অসংস্কৃত বা অযৌগিক (uncompounded) ! 

কোন একটি পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। পরমাণুর সমষ্টিকেই প্রত্যক্ষ করা ABs | 
মৌলিক উপাদানের সংমিশ্ৰনেই যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি । যে সব পদাৰ্থ প্রত্যক্ষ গোচর, 
সেগুলি জড় পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণুর সংমিশ্রণেই দৃশ্য অণুর উদ্ভব। সংস্কৃত পদার্থ অনিত্য 
এবং পরিবর্তনশীল। আভ্যন্তরীণ seat যে চিত্তকে আমর! প্রত্যক্ষ করি সে-চিত্ত নিয়ত 
পরিবর্তনশীল। এই চিত্তের কোন নিত্য সত্তা নেই । এই চিত্ত পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি । 

বৈভাধিকদের মতে নির্বাণ হল এক ভাবাস্মক অবস্তা, ( positive condition ) 
সর্বান্তিবাদীর1 তিনটি অসংস্কৃত ধর্ম এবং বাহাত্তরটি সংস্কৃত ধর্ম স্বীকার করে। ধর্ম কথাটি বোঁদ্ধ- 
দর্শনে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে | ধর্মের অর্থ অন্তিম উপাদান। এই উপাদান ক্ষণিক 
কিন্ত অনিত্য। এই বাহাত্তরটি সংস্কৃত ধর্ম পরস্পরের সহযোগে ক্রিয়া করে। তিনটি অসংস্কৃত 
ধর্ম হল_-আকাশ, প্রতিসংখ্যা নিরোধ এবং অপ্রতি সংখ্যা নিরোধ । এগুলির কোন পরিবর্তন 
নেই এবং এগুলি অভাবাত্মক নয়--ভাব|ত্মক | এগুলি পরস্পরের সহযোগে ক্রিয়া করে না। 
দোত্রান্তিকরা এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অভাবাত্মক ধারণারপেই গ্রহণ করে। কারণ বার সত্তা 
আছে ত। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ’ নীতির অধীন। বৈভাবিকদের মতে এই ধর্মগুলি কোন কিছুর 
দ্বার! উৎপন্ন হয় না। প্রতিসংখ্যানিরোধের অর্থ হল চেতনা থেকে সকল রকম বাসনা, ক্লেশ এবং 
কলুষতার বিলোপ সাধন। প্রতিদংখ্যা ব| পারমাধিক জ্ঞানের সাহায্যেই এই নিরোধ সম্ভব। 


[Se 
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এটি হল একটি ভাবাত্মক অবস্থা, যেহেতু নিরোধ হল একটি ভাবাত্মক অবস্থা । নিরোধের অর্থ 
যে ছুটি বস্তু পূৰ্বে সংযুক্ত ছিল তাদের বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতা ৷ এই বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতার অবস্থা 
অভাবাত্মক অবস্থা নয়, এ হল একটা ভাবাত্মক অবস্থা । অপ্রতিসংখ্যানিরোৌধ হল সেই নিরোধ 
যা পারমাধিক জ্ঞানের সাহায্যে সাধিত হয় ন|। প্রত্যক্ষণের সাহায্যে ক্লেশগুলির কারণ বা 
হেতুগুলি দূর করার ফলে ক্লেশের উদ্ভব হয় না, ক্লেশের নিরোধ ঘটে। স্বতরাং অপ্ৰতিমংখ্য।-' 
নিরোধও হল এক ভাবাত্মক অবস্থা । 

বৈভাধিকদের মতে এই প্রতিমংখা!নিরোধ বা ক্লেশের বিলোপই জীবনের পরমার্থ বা 
একমাত্র কামাবস্ত। নির্বাণ ও প্রতিসংখ্যানিরোধ হল অভিন্ন । (৯) এই নির্বাণ হল এমন, 
এক অবস্থা যাকে ভাবায় বর্ণনা করা বায় না। নির্বাণপ্রাপ্ত সাধক নিজেই কেবলমাত্র এই 
অভিজ্ঞতাকে উপলদ্ধি করতে পারে । ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের মতে “বৈভাষিকদের মতে 
নির্বাণ হল এক শ্বাশ্বতঃ স্থিতি যা নিজে উৎপাদিত হয় ন! বা কিছু উৎপাদন করে ন|। এ হল 
পরিদৃগ্যমান জগতের অপূর্ণতা ও অশুদ্ধত| হতে মুক্ত এক পূর্ণ ও পার্থকাবিহীন সত্বা ৷” 

কারও কারও মতে নির্বাণের এই অবস্থা, হল চৈতন্তহীন: বা চৈতন্তমুক্ত । চৈতম্যহীন। কেননা 
চেতনার কোন বিষয় বস্তু থাকে ন|। তবে চৈতন্তহীন অবস্থা হলেও এ হল ভাবাত্মক অবস্থা | 


(8) এলীছ্ম-সম্প্রদ্তাল 353 Religious Schools of: 
Buddhism ) 3 


বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায় যা৷ মধ্যে.কিছু কিছু মতভেদ দেখা দিলেও, 
বা তাদের মধ্যে,বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হবার-যে একটা 
প্রবণতা প্রকাশ হলেও Ol বুদ্ধদেবের- অসাধারণ: ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তেমন: 
কার্যকরী হতে পারেনি | কিন্ত বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর এই মতভেদের বিষয়টি, আর 
হীনযান ও মহাযান DIN থাকল'ন।।৷ এই মতভেদ দূর করার জন্য বৈশালীতে 
neue বৌদ্বগণের একটা সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্ত 
সে সম্মেলন সফল হল ন| প্রাচীনপন্থী গৌড়! বৌদ্ধগণ যারা স্থবিররাদী নামে 
পরিচিত ছিলেন, তারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় আচার-ব্যবহারের কঠোরতা 
শিথিল করার বিরোধী ছিলেন এবং মতভেদের জন্য বহুসংখ্যক তিক্ষুককে সংঘ 
থেকে বহিষ্কৃত করলেন। এই বিতাড়িত feral এক পৃথক সম্মেলনে সন্মিলিত 
হলেন এবং মহাসঙ্গিক নামে একটি পৃথক সম্প্ৰদায় প্রতিষ্ঠা করলেন।: এই 
সমপ্রদায়ই পরবর্তীকালে মহাযান সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়েছিল । প্রাচীন" 
পন্থী স্থবিরবাদীরাই হীনযান সম্প্রদায় নামে পরিচিত হলেন 


ক, ভারতীয় দর্শন 


বুদ্ধদেব বাহ্যিক যাগযজ্ঞ, ক্ৰিয়াকৰ্ম অনুষ্ঠানের ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ 
করতেন না। তিনি নৈতিক শুচিতা, অন্তরের পবিত্রতা, ইন্দ্ৰিয়সংখম এবং 
কামনা ও ভোগতৃষ্ণা পরিহার করে সংযত জীবনযাপন করার ওপর গুরুত্ব 
বুদ্ধদেব কর্মের ওপর আরোপ করতেন। জীবের একমাত্র লক্ষ্য নির্বাণ বা দুঃখ 
ত দিতেন থেকে চিরমুক্তি লাভ এবং ঈশ্বর বা অপর ব্যক্তির করুণার 
প্রার্থী না হয়ে নিজের আন্তরিক চেষ্টায় এই নির্বাণ লাভ করতে হবে। বুদ্ধদেব 
কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ যেমন কর্ম করবে তেমনই ফলভোগ করেঁ। 
এই কর্মবিধি অলঙ্ঘনীয় | 

কাজেই চিরমুক্তি লাভের জন্য যে পথ বুদ্ধদেব নির্দেশ করেছিলেন তার জন্য 
প্রয়োজন কঠোর সংযম, আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, yea ও নৈতিক 
শুচিত|। সাধারণ দুৰ্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে এই পথ অনুসরণ কর! সকল সময় 
সহজ ছিল না। সে কারণে বুদ্ধদেবের জীবিতকালে বৌদ্ধধর্ম অন্ুসরণকারীর 
দুর্বলচিত্ত মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত । কিন্ত বুদ্ধদেবের তিরোধানের 
TS পরে সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহের 
কর! কঠিন ছিল সমর্থন লাভ ক'রে দেশে দেশে প্রচারিত হতে লাগল এবং 
পরবর্তীকালে রাজা কণিদ্কের উৎসাহ ও প্রেরণার ফলে এই সম্প্রদায়ের শি 
সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে একটি বৃহৎ সংখ্যায় পরিণত হল। কিন্ত পূর্বে যারা 
বুদ্ধদেবের নির্দেশিত পন্থা বা আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন Stal সংখ্যায় অল্প হলেও, 
তারা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তীরা ছিলেন সংযমী, নীতিনিষ্ঠ, ত্যাগী, 
বিবেকী ও আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিষ্যসংখ্য| বর্ধিত হলেও, 
বৌদ্ধদের সংখ্যা তাদের অনেকেরই মধ্যে পূর্বোক্ত সদ্গুণগুলির একান্ত 
ARR অভাব পরিলক্ষিত হল। এই সকল ধৰ্মাবলম্বী ব্যক্তিদের 
কাৰ্যকলাপে লিপ্ত মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্মের নীতি-বিরোধী কাৰ্যকলাপে 
5707 সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে ছিল না 
সংযমের দৃঢ়তা, ছিল না অন্তরের পবিত্রতা বা বৌদ্ধ ভিক্ষ্দের পালনীয় আচার-. 
ব্যবহার ALAA করার মত চিত্তের দৃঢ়তা | ফলে বৌদ্ধধর্মের স্থমহান আদর্শের- 
সঙ্গে তাদের কার্যকলাপের অসংগতি অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকট হয়ে উঠল। 


বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায় ৯৫ 


প্রাচীনপন্থীরা এই অবস্থাকে স্বাগত জানাতে পারল AW! তাদের মতে 
শিশ্যসংখ্যা যদি কমও হয় ক্ষতি নেই, তবুও বুদ্ধের মহান আদর্শ ও বাণীর 
অবমাননা এবং ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট হতে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। 
অপরপক্ষে নবীনপন্থীরা সকলকেই স্বাগত জানাতে অভিলাষী এবং তার জন্য 
রুটি যদি উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৌদ্ধধর্মের কঠোরতাকে কিছু 
নবীনপন্থী-_এই দুই শিথিল করতে হয় এবং তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনতে 
সময়ের স্্টি ইল হয়, তাহলে তাও শ্রেয় । এইভাবে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রাচীন- 
পন্থী ও নবীনপন্থী--এই ছুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের WE হল। প্রাচীনপন্থীরা 
বুদ্ধদেবের নীতি ও আদর্শকে বিন্দুমাত্র পরিবতিত করতে রাজী নন এবং 
এরা হলেন হীনযাঁনী | নবীনপন্থীরা ছিলেন পরিবর্তনের পক্ষপাতী এবং 
এরা হলেন মহীযানী | 

হীনযান কথাটির অর্থ ক্ষুদ্র যান। হীনযানীদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তি 
কেবলমাত্র আত্মমুক্তির জন্য চেষ্টা করবে, পরের মুক্তির জন্য নয়। মুক্তির জন্য 
বাইরের সাহায্যের আশা না করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা মুক্তিলাভের জন্য 
সচেষ্ট হতে হবে। হীনযানীদের মতে এরূপ ব্যক্তিই হলেন অহৎ। অৰ্হত্যান 
হীনযান ও মহাযান হচ্ছে এমন একটি ক্ষুদ্র (হীন) যান যাতে একজন মাত্র 
8১১ WHS আরোহণ করে এই দুঃখময় সংসার-সমুত্র অতিক্রম 
করতে পারে । বুদ্ধযান বা বোধিসত্বযান হচ্ছে এমন একটি বৃহৎ ( মহা ) যান 
যে যানে সাধক অন্য ব্যক্তিকেও সহযাত্রী-হিসেবে গ্রহণ ক'রে এই দুঃখময় 
সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে। হীনযান এবং মহাযান কথা দুটিকে 
নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । সাধারণতঃ হীনযান হল হীন বা নিম্নমাৰ্গ 
এবং মহাযান হল মহান বা উচ্চমার্গ। 

হীনযান সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য  হীনযান বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
বিশ্বাসী নয়, তার! কর্মবাদে বিশ্বাসী । এই কর্মবাদ অন্থসারে যে যেমন কর্ম 
হীনঘান বৌদ্ধগণ . করবে সে তেমন ফললাভ করবে। মানুষের কৰ্মফল 
বিশ্বাসী নয় কখনও বিনষ্ট হয় না, এই কর্মফল মানুষকে অবশ্যই ভোগ 
করতে হবে। এর জন্য মানুষ পুনর্জন্নগ্রহণ করে এবং দেহ ধারণ করে | 


By: ভারতীয় দর্শন, 


. হীনযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ, নীতি ও বাণী যথাযথ অনুসরণ করার 
পক্ষপাতী | সকল রকম ভোগবাসনা পরিহার করে, আত্মনির্ভরশীল হয়ে 
বুদ্ধের আদর্শকে ARAM করাই তারা কর্তব্য মনে করেন। নির্বাণ লাভের 
জন্য প্রয়োজন, ইন্জিয়সং্যম ও সকল রকম বাসনাকে জয় করা৷ এবং এর জন্য 
নিজের চেষ্টায় নির্বাণ কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে হয় ন|। নির্বাণ- 
লাভ করতে হবে = প্রাপ্ত সাধক হলেন অর্হ A পূজনীয়। এই নির্বাণের জন্য 
অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী VSM উচিত নয় |. নিজের মুক্তি নিজেকেই অর্জন 
করতে হবে। ‘আত্মদীপোভব’ বুদ্ধদেবের এই উক্তির ওপর হীনযান বৌদ্ধগণ 
খুব গুরুত্ব আরোপ.করেছেন॥ “নিজেকে নিজেই তুমি আলো দেখাও, নিজের 
মুক্তির পথ নিজেই-সন্ধান করে নাও, অপরের সাহায্যের বা করুণার প্রত্যাশী 
হয়ো ন| ।” 

হীনযান বৌদ্ধগণের মতে প্রত্যেক pies পরের মুক্তির জন্য, চিন্তা 
না করে নিজের, মুক্তির জন্য চিন্তা করবে । আত্মমুক্তিই হবে প্রতিটি ব্যক্তির, 
লক্ষ্য | 

= হীনযানীরা সাধারণ মান্গষের জীবনধারা থেকে নিজেদের. দুরে atta 
করে নির্জন স্থানে ধ্যানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করার কথা রলে থাকেন p 
বুদ্ধদেবের আৰ্যসত্য চতুষ্টয়ের অনুধাবন এবং ধ্যানই নির্বাণ লাভের উপায় ।- 
হীনবানীরা পীরিবারিক হীনযানীরা পারিবারিক, ও সামাজিক জীবনযাপন নিষিদ্ধ 
ও সামাজিক জীবন: . বলেই মনে: করেন। সামাজিক জীবনযাপনের ফলেই; 
যাপনের বিরোধী cag, মায়ামমতার উদ্ভব হয় এবং তার পরিণতি দুঃখ । 
হীনযানীর] এতথানি.কঠোরতা অবলম্বন করতে চান.যে' বাহ্জগতের_ সৌন্দর্য, 
থেকে দৃষ্টিকে অপসারিত করার জন্য পথ পরিক্রমণ করার সময় তারা চোখ 
বুজে চলার,পৃক্ষণাতি। জ্ঞানী afer পক্ষে বিবাহিত জীবনযাপন থেকে 
বিরত থাক! উচিত, কারণ বিবাহিত জীবন জলন্ত চুলীর সমতুল্য । 

নির্বাণের অর্থ বিজ্ঞান বা চেতনার নিরৃত্তি। : চেতনা হল কোন কিছুকে 
লাভ. করার জন্য. অনুভূতি এবং তার ফলেই বন্ধন সুচিত হয় । নির্বাণ হল. 
চরমবিলুপ্ধি, স্থতরাং নির্বাণ হল অতাবাত্মক। 
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হীনযানীরা৷ সর্বান্তিবাদী, অর্থাৎ তারা জড়জগৎ্ এবং মনোজগত উভয়েরই 
স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে-। হীনযানীদের মতে সব কিছুই ক্ষণিক, যার সত্তা 
হীনযানীয়| সৰ্ান্তিবাদী, আছে) তা ধর্মের ছারা গঠিত। ধর্ম কথাটিকে এখানে এক 

,_ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্ম হচ্ছে সত্তার অন্তিম 

উপাদান৷ এগুলি অসংস্কৃত, এদের আর কৌন ক্ষুদ্রতর উপাদান হয় না। 
কোন সনাতন চেতন সত্তার অস্তিত্ব নেই, চিন্তা এবং অন্ভূতিরই অস্তিত্ব 
আছে; এর অন্তরালে কোন শাশ্বত আত্মা বা চেতন সত্তার অস্তিত্ব নেই। 
আত্মা হল পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ | 

হীনযান বুদ্ধগণের বৌদ্ধমতকে দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধমত নামেও অভিহিত 
করা হয়, যেহেতু সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, শ্যামদেশ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশেই এই ধর্মমত 
প্রচলিত হয়েছিল। মহাযান বুদ্ধগণের বৌদ্ধমতকে উত্তরদেশীয় বৌদ্ধমত 
নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এই 
ধর্মমতের প্রচলন হয়েছে। কিন্তু Rhys Davids-aq মতে এ-জাতীয় 
শরেণীবিভাগের মূলে অভিমতগত বা ভাষাগত কোন সমর্থন খুঁজে পাওয়া 
যায় না। 

হীনযানীদের মতবাদ পালি ভাষায় লিখিত। হীনযানীরা ব্রিপিটককেই 
প্রামাণ্য বলে মনে করে এবং সেহেতু তাদের ধর্মমত ত্রিপিটকের ওপর 
করারীনির নী? প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে হীনযান মতবাদকে অনেকেই 
স্ববিরবাদ বা মেরাবাদ প্রাচীন বৌদ্ধমতবাদ বলে স্বীকার করেন। প্রাচীনপন্থী 
নামেওপরিচিত _ স্থবিরদের মতবাদ বলে অনেকে এই মতবাদকে স্থবিরবাদ 
রা সেরাবাদ নামেও অভিহিত করেন। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক দর্শন- 
সম্প্রদায় হীনযান-সম্প্রদায়ভুক্ত | 


(6) মহাষাল সম্প্ৰদলাল্স ঃ 
সম্ৰাট অশোকের সময় থেকে FACET সময় পর্যন্ত মহাযান সম্প্রদায়ের 
ধর্মমতের আবিভাব ঘটে এবং তার পরবর্তী সময়ে এই ধর্মমত বিশেষভাবে 
প্রসার নাভ করতে থাকে। ] 
ভা._৭ 


ar ; ভারতীয় দর্শন - 


হীনষান সম্প্রদায় ধৰ্মমত অনুসরণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা 
অবলম্বন-করতেন ৷ কোন: প্রকারেই ধর্মের বিশুদ্ধতা তারা নষ্ট হতে দিতে 
চান না। এর ফলে মানুষের উচ্চতর সত্তার জন্য যে আকাঙ্কা| তাকে তারা 
উপেক্ষা করেছেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটির প্রতি, স্থবিচার করতে 
হীনবানী wens পারেননি ।: মানুষের এই উপেক্ষিত আধ্যাত্মিক দিকটি 
মানুষের আধ্যাত্মিক শুক বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। 
আকাঙ্ঘার প্রতি 
সুবিচার করতে হীনযানীরা বুদ্ধকে সাধারণ AAT বলেই মনে করতেন, 
পারেনি মহাষানীদের মতে বুদ্ধই ভগবান। মহাঁযানীরা নির্বাণকে 
চরম বিলুপ্তি বলে মনে করেন, কিন্ত চরম বিলুপ্তির প্রতি সাধারণ মানুষের 
স্বভাবতঃই কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না। সে কারণে হীনযানীদের ধর্মমত 
জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারল না। আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতি, কল্পনার 
অভাব, শুষ্ক বিচারবুদ্ধি, জীবনের মূল সমন্তাগুলির সমাধানের জন্য অস্বাস্থ্যকর 
উপায় অনুসরণ, নির্বাণকে চরম বিলুপ্তিতে পরিণত করা এবং নৈতিক জীবন 
যাপনের জন্য অস্বাভাবিক FOS ও কঠোরতা অবলম্বন করার জন্য হীনষানীদের 
মহাযান সম্প্রদায় eta, ধর্মমত সাধারণ মানুষের মনে প্রেরণা জাগাতে পারেনি | 
৮ এই ধর্ম ছিল স্বল্প কয়েকজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিরই উপযোগী | 
ভাবাত্মক ধারণা অন্ভূতিপ্রবণ, উপাসনা-ইচ্ছুক এবং অধ্যাত্মতৃষ্ণায় আকুল 
উপস্থাপিতকরল _ ব্যক্তি একটি উদীর ধর্মমতের জন্য লালায়িত। তার সে 
অভাব পূরণ করল মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্মমত। ঈশ্বর আত্মা এবং মানুষের অদৃষ্ট 
সম্পর্কে মহাযানীর| ভাবাত্মক ধারণা মাষের কাছে উপস্থাপিত করল। 

মহাযানীরা৷ .আত্মমুক্তির কথা প্রচার না করে সকলের মুক্তির কথা 
বলে থাকেন। বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করার পরও বিশ্বের ছুঃখপীড়িত মানুষের 
দুঃখমুক্তির জন্য তার জীবন উৎসৰ্গ করেছিলেন | 

মহাযানীরা বুদ্ধদেবের মহৎ জীবন ও কার্যাবলী থেকেই তাদের 
Freee Seri অঙ্গপ্রেরণা.লাভ করেছিলেন এবং সে কারণে তদের 
লক্ষ্য ._, লক্ষ্য ছিল মাত্র নিজের দুঃখমুক্তি নয়, সর্বসাধারণের 
ছুখমুক্তি। মহাযানীরা হীনযানীদের আদর্শ বা লক্ষ্যকে উচ্ছ আদর্শরূপে গণ্য 
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করতে পারতেন না, যেহেতু Stal কেবলমাত্র আত্মমুক্তির কথাই প্রচার 
করতেন, কিন্ত মহাষানীদের "মতে বিশ্বের লোকের ছুঃখমুক্তিই লক্ষ্য 
হওয়া উচিত। 

মহাযান সম্প্রদায়ের নিন্বলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করলেই 
এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতের প্রকৃত স্বরূপটি জানা ষাবে। 

(ক) বোধিসন্ত্বের আদর্শ ঃ মহাষানীরা মনে করতেন যে, আত্মমুক্তির 
আদর্শটি স্বার্থনুষ্ট, যেহেতু বিশ্বের অসংখ্য ছুঃখপীড়িত লোকের ছুঃখপরিত্রাণের 
কথা এতে নেই ৷ সে কারণে মহাযানীরা অর্হৎ্এর আদর্শ পরিহার করে 
বোধিসত্বের আদর্শকেই গ্রহণ করেছিল। বোধিসত্ব কথারটি পরাঁধাস্‌ 
অর্থ_-যার সত্তা হল, পরম জ্ঞান বা বোধি, কিন্তু বোধিসত্ব বলতে 
সাধারণতঃ বোঝায় সেই ব্যক্তিকেই যিনি পরমজ্ঞান বা বোধি অর্জনের পথে 
বা. বুদ্ধত্ব লাভের পথে উপনীত হতে চলেছেন। গৌতম বুদ্ধ যখন 
বুদ্ধত্বের' অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন তখন তার সম্পর্কে 
এই শব্দটি উক্ত হয়েছিল। বোধিসত্বের আদর্শ হল পরমজ্ঞান লাভ 
করা এবং এই পরম জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ও ভালবাসার দ্বারা বিশ্বের 
দুঃখজর্জরিত মানুষের দুঃখ দূর করে তাদের মোক্ষ লাভের জন্য সহায়তা 
করা। স্থতরাং তিনিই বোধিসব্ব ধার সত্যোপলব্ধি 
ঘটেছে, যিনি প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছেন এবং অপরের 
মুক্তির জন্য যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন | করুণা এবং প্রজ্ঞাই 
হল তীর জীবনের পাথেয় । বোধিমত্বরা অপরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার 
জন্য বার বার জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হন। কিন্তু বার বার জন্ম-মৃত্যু 
অধীনস্থ হলেও সংসারের মায়া, মোহ, পাপ, পঙ্কিলত| তাদের স্পর্শ করতে 
পারে all cat জন্ম পাকে, কিন্তু পাকের মলিনতা যেমন শুচি-শুভ্র 
পদ্মকে স্পর্শ করতে পারে না, সেরূপ এ জগতের পাপ ও পঙ্কিলত| তাদের 
স্পর্শ ক'রে তাদের মধ্যে কোনরূপ মালিন্ত VP করতে পারে না. অপরের 
কর্মকলের সঙ্গে নিজেদের সংকর্মের ফনগুলিকে তীরা বিনিমন্ত্র করে নেন । 
অপরকে দুঃখমুক্ত করার জন্য তাদের অপরের কর্মের ফলভোগ করতে হয়। 


বোধিসত্বের আদর্শ 


১০০ ভারতীয় দর্শন 


মহাযানীদের মতে দান, বীর্য, ( ধৈৰ্য) শীল, ক্ষান্তি, (ক্ষম| ) ধ্যান এবং সর্বোপরি প্রজ্ঞা 
হল নৈতিক জীবনের নীতি। মহাযানীর1 বৌদ্ধ সংঘের কঠোরতার পক্ষপাতী নন! 
ভিক্ষু হওয়া ব| ন! হওয়া ব্যক্তির চরিত্র এবং প্রবণতার ওপর নির্ভর করে। বিবাহিতের পক্ষেও 
বোধিসত্বের আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব। বুদ্ধের নীতি অনুসরণ করাই হল মোক্ষ লাভের 
পথ। মহাযানীরা কেবলমাত্র নিজ শক্তির সাহায্যেই মোক্ষ লাভে বিশ্বাসী নয়। একজন 
পথ প্রদর্শকের পয়োজন। হীনযানীদের মতে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই নির্বাণ লাভ করা 
সম্ভব নয়। কেবলমাত্র তিক্ষুদীবন যাপনের মাধ্যমে স্বল্প কয়েকজন দৃঢ় চিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই 
নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। সাধক বোধিসত্বরূপে সাধনা আরস্ত করে বুদ্ধত্ব লাভ করতে 
পারে-_এরপ ধারণাকে হীনযানীর| সমর্থন করতেন ন| মহাষানীদের মতে যে কোন ব্যক্তির 
পক্ষেই বোধিমত্ব হওয়| সম্ভব, এমন কি নীচ জাতির অন্তভূক্তি ব্যক্তির পক্ষেও বুদ্ধের বাণী 
অনুসরণ করে বোধিসত্ব হওয়| সম্ভব । মহাযানীদের এই মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতার 
আদর্শ প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের মূলনীতির সঙ্গে সাঃগ্রস্তপূর্ণ। বুদ্ধদেবের নিজের ইচ্ছাই ছিল 
সকল মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করা, সে কারণে তিনি ভিক্ষুদের, মানুষের মঙ্গলের BT 
তার বাণী প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হীনযানীদের কাছে নৈতিকত| হল নঞৰ্থক, বা 
'অভাবাত্মক, যেহেতু নৈতিকতা! বলতে ভারা মনে করতেন মনকে কামনা, বাসন! ভোগতৃষ্ণ! 
থেকে মুক্ত কর|। কিন্তু মহাযানীদের বোধিসত্বের আদর্শ কেবলমাত্র চিত্ত থেকে ভোগ বাসন! 
দুর কর! নয়, নিজের কর্মের সৎফলগুলিকে অপরের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করা। 

মহাযানীর| নির্বাণ লাভের ওপর গুরুত্ব আরোপ ন! করে বোধি অর্জনের ওপরই : 
গুরুত্ব আরোপ করেন। মহাযানীদের মতে নির্বাণ স্থির বিলুপ্তি নয়, এ হল পরমাত্ম! বা 
মহাত্সার সঙ্গে পরম মিলন (Union with the great soul of the Universe or 
Mahatman ) | নির্বাণ হল পুনর্দন্স-নিবৃত্তি, জন্ম-মৃত্যুরপ চক্র থেকে মুক্তি, বাসনা, 
অজ্ঞতা ও কোধের অপসারণ । নির্বাণ হল পর নির্ভরশীল সত্তা ( Unconditioned being ) | 
নিৰ্বাণ অস্তিস্তহীনত। নয়, এ হল অজ্ঞানতাকে জয় করে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ Fal | 


থে) বুদ্ধই ঈশ্বর সাধারণ মানুষ জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে দুঃখ 
দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে ঈশ্বরের চরণতলেই আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। 
ঈশ্বরের করুণার জন্য তার তৃষিত মন হাহাকার করে ওঠে। সেই 
কারণে যে-ধর্সে ঈশ্বরের স্থান নেই, সেই ধৰ্ম তার কাছে কোন সান্বনা 
বহন করে আনতে পারে না। সেই কারণেই হীনযান সম্প্রদায়ের ধর্মমত 
সাধারণ মানুষকে আকৰ্ষণ করতে পারেনি, যেহেতু হীনযানীরা কোন ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় এবং তাদের মতে অপরের কোন রকমের সাহায্যের 


বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায় ১৪১ 


মুখাপেক্ষী না হয়ে__এমনকি ঈশ্বরের করুণার কথাও চিন্তা না করে মোক্ষ 
লাভের কথা চিন্তা করতে হবে। 

মহাযান সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের এই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাবার জন্য 
সচেষ্ট হলেন। তাদের মতে বুদ্ধই SATA! মহাষানীরা এক পরম সত্তায় 
বিশ্বাসী। বুদ্ধ তারই অবতার--এই পরম সত্তা বেদান্তের নিপুণ ব্রন্মের মতন 
te অবাঙ মানসগোচর। তিনি বর্ণনার অতীত। ভাষায় 
তাকে প্রকাশ করা যায় না। তিনি এক অতীন্দ্ৰিয় 
সত্তা, তিনি বিশ্বকে অতিক্রম করেই বর্তমান। তিনি নিরাকার, নিগুণ 
এবং জ্ঞানের অতীত ৷৷ কিন্তু বিশ্বকে অতিক্রম করে থাকলেও, তিনি বিশ্বের 
মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। fied ব্ৰহ্ম যেমন সগুণ ব্ৰহ্ম বাঁ ঈশ্বররূপে 
নিজেকে প্রকাশিত করে, এই অতীন্দ্ৰিয় পরম Hebe ধৰ্মকায়ের মাধ্যমে 
নিজেকে প্রকাশিত করে। ধর্মকায়রূপে তিনি এই জগতকে নিয়ন্ত্রিত করেন | 
বুদ্ধ ত একজন নন, গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও আরও অনেক বুদ্ধের আবির্ভাব 
ঘটেছে এবং মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য যুগে যুগে তারা আবির্ভূত 
হয়েছেন। বুদ্ধ ঈশ্বরের অবতার, স্থৃতরাং পরম সত্তা ধর্মকীয় রূপে বিশ্বের 
লোককে. দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করার জন্য সহায়তা করে। 

মহাষানীরা ধর্মকায়রূপে বুদ্ধকে ভগবানের আসনে বসিয়ে সাধারণ 
মানুষের ঈশ্বরের অভাব পূরণ করলেন, যাতে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের 
মতনই বুদ্ধের কাছে করুণা, ভালবাসা এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থী হতে 
পারে। যেহেতু বুদ্ধই ভগবান--সেহেতু মানুষের আধ্যাত্মিক অতৃপ্তির আর 
কোন কারণ থাকল না | | 

(গে) সনাতন আত্মার ধারণ। £ প্রাচীন বৌদ্ধমতে কোন সনাতন 
আত্মার অস্তিত্ব নেই। আত্মা হল আমাদের চিন্তা, ভাব, ধারণ|, অনুভূতি 
প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ বা ধারা ৷ সাধারণ মানুষ চিন্তা, অনুভূতি ও 
ইচ্ছার অন্তরালে এই সব মানসিক প্রক্রিয়ার আধাররূপে আত্মাব্ূপ কোন নিত্য 
পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রাচীন বৌদ্ধগণ এই জাতীয় মানসিক 
প্রক্রিয়ার আধাররূপে কোন স্থায়ী সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় 1. 


১০২ ভারতীয় দর্শন : 


সাধারণ মানুষ আত্মার অস্তিত্বহীনতায় কোনমতে বিশ্বাসী হতে পারে না। 
আত্মাই যদি না থাকে তবে মানুষের ব্যক্তিসত্বা বলে কিছু 
থাকে না, তাহলে মানুষ কার জন্য কর্ম করবে? AACA : 
মুক্তিলীভের সাধনাই বা কার জন্য ? ; 
মহাযানীরা আত্মার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের এই অভাবও 

পূরণ করল। মহাযানীদের মতে জীবাত্মার (Individual self) কোন 
সত্তা নেই, জীবাত্ম| মিথ্যা । এ হল তুচ্ছ, ক্ষুদ্ৰ) এর কোন নিজস্ব অস্তিত্ব 
নেই। কিন্ত এই জীবাত্ম| হল মহাত্মা বা পরমাত্মার প্রকাশ । এই পরমাত্মা 
হল এক অতীন্দ্ৰিয় সত্তা, যা সকল জীবের আত্মাস্বরূপ। “এই পরমাত্মাই সত্য | 
এই পরমাত্মা সকল জীবের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করছে। জীবাত্মা যখন 
মহাত্মা বা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় তখনই তার মহানির্বাণ ঘটে। 

মহাযানীদের দার্শনিক মতবাদের আলোচনা শৃহ্যবাদ এবং বিজ্ঞানবাদের আলোচনায় ইতিপূর্বে 
কর! হয়েছে। কোন কিছুরই সত্তা নেই, মহাযানীর| এই মতবাদ স্বীকার করে না। 
মহাযানীর| ‘ভূততথতার’ সতত! স্বীকার করে। এই সত্তাই হল ধর্মকায়। এ হল সর্বোচ্চ নীতি 
য| সকল অসঙ্গতির মধ্যে সামাঞ্জস্ত স্থাপন করে, একেই বলা হয় নির্বাণ! এই হল বোধি বা 


জ্ঞান। এই, জগতের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করে | জগতের সকল বস্তুর উৎস এই সপ্ত! । একে ভাষার 
ats! বর্ণনা করা যায় না। 


এ জগত অবভাসিক, এর কোন সত্তা নেই। একে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা 
করা যেতে পারে । তবে এ যে একেবারেই অর্থহীন তা নয়) এ জগতের 
মহাযান সম্প্রদায়ে অস্তিত্ব নেই, তা নয়, তবে এর কোন চিরন্তন সত্তা নেই। 
দাশশিক মতবাদ - এই জগত ক্ষণস্থায়ী এবং অনবরত পরিবর্তনশীল, যেহেতু 
পরমসত্তা সকল কিছুর মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করছে। প্রতি ব্যক্তিরই বুদ্ধত্ব 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ব্যক্তি-আত্মা বা জীবাত্মা পরম সন্তারই প্রকাশ | 

অবিষ্ঠাই জগতের কারণ, অবিদ্যা থেকেই জগত-প্রক্রিয়ার শুরু। এই 
জগত পরমসত্তারই প্রকাশ, তা না হলে এ জগত একেবারেই অর্থহীন হত বা 
অলীক বস্তুর পর্যায়ে গিয়ে পড়ত। 

মহাঁযানীদের ধর্মমত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং উত্তর দেশেই এই _ 

ধর্মমতের প্রচার ঘটেছিল। 


সনাতন আত্মার ধারণা 
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ছে) Serestas 

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
পার্থক্য আছে তা আমরা এখন সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারি | 

হীনযানীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু মহাযানীদের মতে বুদ্ধই 
ঈশ্বর বা ভগবান। হীনযানীদের মতে কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব নেই । 
বাসা মহাযানীদের মতে জীবাত্মার কোন পৃথক সত্তা নেই সত্য, 
সম্প্রদায়ের মধ্যে তবে পরমাত্মার আছে এবং জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রকাশ ৷ 
পাব হীনযানীদের মতে আত্মমুক্তিই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত, 
মহাযানীদের মতে বিশ্বের সকল লোকের মুক্তিই কাম্য । হীনযানীরা বৌদ্ধ 
ধর্মমতের কোনরকম পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়, যেহেতু তদের মতে পরিবর্তনের 
ফলে ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে। কিন্তু মহাযানীরা নৈতিক নিয়মাচ্বর্তীতার 
কঠোরতাকে কিছুটা শিথিল করে দিয়ে তাদের ধর্মমতকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী 
সহায়তায় সকলের উপযোগী করে তুলতে ইচ্ছুক | 

বর্তমানেও দেখা যায় এই ছুই সম্প্রদায় তাদের মতভেদের দরুন অনেক 
সময় পরস্পরকে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টায় নিজেদের মধ্যে তিক্ততা র সৃষ্টি 
করে। কিন্ত এ জাতীয় মনোভাব সমর্থনষোগ্য নয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
7 যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, উভয়েরই লক্ষ্য উচ্চ, ক্ষুদ্ৰ 
মতভেদের দরুন নয়। হীনযানীরা ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্যই সকল 
তিক্ততায় হুষ্ট রকম কঠোরতা ও কচ্ছুতা অবলম্বনের পক্ষপাতী ৷ আর 
মহাযানীদের লক্ষ্য হল মানবিকতা ও বিশ্বজনীনত|। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের 
মুক্তি নয়, বিশ্বজনের মুক্তিই তাদের লক্ষ্য। 

স্থতরাং এই ছুই লক্ষ্যের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। যে কোন 
উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মমতের বিশুদ্ধতা রক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি 
পরপরেরর পরিপূরক প্রয়োজন আছে তাকে উদার এবং বিশ্বজনীন ক'রে 
তোলা, তাকে সর্বব্যাপক করে তোলা | oak এক হিসেবে উভয় সম্প্রদায় 

পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক | 


চতুৰ্থ অধ্যায় 


ন্যায়-দর্শন 

‘= ৷ ভূমিক! (Introduction ) 8 

ন্যায়-দর্শন আস্তিক বস্তুবাদী দর্শন । একে আস্তিক বল! হয়, যেহেতু এ 
বেদকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে এবং এ দর্শন বস্তুবাদী, যেহেতু এর মতে 
স্যায়-দৰ্শন আণ্ডিক জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্ত্র স্বাধীন সত্তা আছে। কিন্তু ন্যায়- 
asst লি দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার ক্ররলেও স্বাধীন চিন্তা 
ও বিচারের ওপর প্রতিষ্িত। মহর্ষি গৌতম স্থায়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাত৷। তিনি 
অক্ষপাদ নামেও পরিচিত। তীর নামানুসারে তার দর্শনকে অক্ষপাদ wine 
মহর্ষি গোঁতম ste বলা হয়। ন্যায়-দর্শন প্রধানতঃ যথাযথ জ্ঞান লাভের 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। কি উপায়ে বা কোন্‌ 
কোন্‌ বিধি অনুসরণ করে যুক্তি-তর্ক করলে আমরা যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে 
পারি_্যায়-দর্শন প্রধানতঃ তারই আলোচন! করে | এই কারণে ন্যায়-দর্শনকে 
স্যায়-দৰ্শনকে তৰ্কশাস্ত্ৰ, তৰ্কশাস্ত্ৰ বা বাঁদবিদ্যাও বলা হয়। যথার্থ জানলাভের 
717 প্রণীলীকে ‘প্রমাণ’ বলা হয়। ন্যায়-দর্শন ‘প্রমাণ’ নিয়ে 
অভিহিত কর! হয়. আলোচনা করে বলে, প্যায়-দর্শনকে প্রমাণশাস্তও বলা হয়ে 
‘থাকে। ‘আৰবীক্ষিকী: ন্যায়-দর্শনের আর একটি নাম। প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির 
সাহায্যে যা জানা যায়, সে বিষয় পরে আলোচনা করার নাম হল অন্বীক্ষা । 
যায়-শান্তর প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে লন্ধ জ্ঞানকে পুনরায় বিচার করে দেখে 
বলেই তাকে আন্বীক্ষিকী বলা হয়। ্যায়-দর্শনের ভান্যকার বাৎ্সায়ন 
আহ্বীক্ষিকী বিদ্াকে “সকল বিদ্যার প্রদীপ’” বলে অভিহিত করেছেন। 


1. অস্বীক্ষা__-অনু-অর্থে পশ্চাৎ এবং ঈক্ষ! অর্থে দর্শন। 
9, সেয়মাম্বীক্ষিকী-- 
এপ্ৰদীপঃ সর্ববিদ্ধানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্‌ 
আশ্রয়ঃ সৰ্বধৰ্মাণাং বিদ্বোদ্দেশে প্রকীতিতা” 
—asatia| ন্যায়ভাষ্য । 
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যথাৰ্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী সম্পৰ্কে আলোচনা করলেও যুক্তি-তৰ্ক করাই 
স্যায়-শাস্তের কেবলমাত্র কাজ নয়। নায়-শাস্ত্র তত্ববিদ্ভার বিভিন্ন সমস্যা,_ 
বিভা যেমন জীব ও জগত, আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কেও 
বিভিন্ন সমস্ত! নিয়েও আলোচনা করে। কি ভাবে মানুষ তার জীবনের পরমার্থ 
47 ( Sumum Bonum ) বা মোক্ষলাভ করতে পারে তা হল 
ভারতীয় দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ৷ 
এই মোক্ষ বা মুক্তি ন্যায়-দর্শনেরও আলোচ্য বিষয়। কিন্ত মোক্ষ বা 
78585 মুক্তিলাভ করতে হলে তত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। তত্বজ্ঞান লাভ 
আলোচনাও সন্নিবিষ্ট ২ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য 
63 যথাৰ্থ জ্ঞানের প্রণালী নিরূপণ করা দরকার । সে কারণে 
ন্যায়-শাস্ত্রে জ্ঞানতত্বের (Epistemology) আলোচনাও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। 
aware যদিও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মত ন্যায়-শান্ত জীবনদর্শন ও জগর্দশন, 
তবুও তৰ্কশাস্তের এবং জ্ঞানতত্বের আলোচনাই ন্যায়-শাস্্রে প্ৰাধান্য লাভ করেছে। 
স্টায়-দর্শনের ওপর একাধিক রচন! বর্তমান ৷ গৌঁতমের 'স্যায়সুত্রই’ ন্যায় দর্শনের প্রথম 
রচন1। পরবর্তী বিখ্যাত গরন্থগুলির মধ্যে বাৎসার়নের শ্যায়ভা্', উদ্দ্যোতকরের 'স্যায়-বাতিক', 
বাচম্পতি মিশ্রের 'স্ায়-বাতিক তাৎপর্য টাকা, উদয়নের স্যায়-বাতিক তাৎপর্য-পরিশুদ্ধি' এবং 
“্যায়-কুহুমাঞ্জলি', জয়ন্তভটোঁর “ন্যায়-মঞ্জরী' এবং ভাসরবজ্ঞের গ্যায়-লার'-এর নাম উল্লেখযোগ্য | 
ন্যায়ের দুটি শাখা_প্রাচীন ata এবং নব্য স্তায়। উপরোক্ত রচয়িতার! সকলেই প্রাচীন 
ক্যায়-দর্শন সম্প্রদায়ের অন্ততুক্তি। এই সব নৈয়ায়িকদের,প্রধান কাজ ছিল_ স্তা়হত্রের ব্যাখ্যা 
করা এবং প্রতিপক্ষের সমালোচনা থণ্ডন করা । গঙ্গেশের ‘তত্বচিন্তামণি’কে কেন্দ্ৰ করে নব্য 
স্তায়ের উদ্ভব গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমান গ্তায়-ুহুমাঞ্জলি প্রকাশ! এবং গ্ঠায়-নিবন্ধ প্রকাশ’ নামে 
gf sta রচনা করেছিলেন 1 এ ছাড়াও ক্লচ্দিত মিশ্র তত্বচিন্তামণির ওপর ‘প্রকাশ’ এবং 
্যায়-কুহুমাগ্রলির ওপর ‘মকরন্দ’ রচনা করেছিলেন | জয়দেব মিশ্রের ‘আলোক’, মথুরানাথ 
তর্কবাগীশের aes, রথুনাখ শিরোমণির 'দীধিতিপ্ৰকাশ, জগদীশ তর্কালঙ্কারের ‘তৰ্কস্মৃতি 
ও মাথুরী” এবং গদাধর ভট্টাচার্যের 'গাদাধরী' উল্লেখযোগ্য রচনা বিশ্বনাথের “স্যায়তারিকা! 
ও "সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী’ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । নব্য স্যায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন 
্তায়ের জনপ্ৰিয়ত| অনেকাংশে কমে গেল। ৷ 
নব্য নৈয়ায়িকগণ স্থায় এবং বৈশেষিক দর্শনের সমন্বয়-সাধন করলেন এবং বৈশেধিকদের 
সাতটি পদার্থকে স্বীকার করে নিলেন। q ; 


১০৬ ভারতীয় দর্শন 

হ্যায়-দর্শনের আলোচনায় চারটি. অংশ. লক্ষ্য করা যেতে পারে; যথা__ 
(১) জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা (২) জড়জগত সম্পর্কে আলোচনা (৩) জীবাত্মার 
স্বরূপ ও: মোক্ষ সম্পর্কে আলোচনা এবং (৪) ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা 

২ । স্পদলার্থঃ 

্যায়-দর্শনের উদ্দেশ্য জীবুকে যোলটি পদার্থের তত্বজ্ঞান প্রদান করা। 
পদাৰ্থ কাকে বলে ?__-পদন্ত অর্থঃ পদীর্ঘ৮ |. পদ দ্বারা যে বিষয় নিৰ্দিষ্ট হয়, তাই 
পদাৰ্থ । মোক্ষ লাভ জীবের লক্ষ্য এবং পদার্থ বিষয়ে 
তত্বজ্ঞান জীবের মোক্ষ লাভের পক্ষে প্রয়োজন। এই 
যোলটি পদার্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হচ্ছে ৷ 

(১) প্রমাণ £ যিনি জ্ঞাতা তাকে বলা হয় প্রমাতা। প্রমাতা যে 
বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, তাকে বলা হয় প্রমেয় ৷ 
যে প্রণালী দ্বারা যথাৰ্থ জ্ঞান বা 'প্রমা” জন্মে তাকে প্রমাণ 
বলা হয়। প্রমাণ চার প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ | 

প্রমতা, প্রমেয় ও প্রমাণ__-এই তিনটির কোন একটির অভাব হলে জ্ঞান 
সম্ভব হয় না। 4 
(২) প্রমেয় £ প্রমেয় হল জ্ঞানের বিষয় । ন্যায়-দর্শন অঙ্গসারে জ্ঞানের 

বিষয় মোট বারটি। যথা-_আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় 
বিষয় বা ad, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (activity ), দোষ, 
প্রেত্যভাব অর্থাৎ পুনর্জন্ম ও পুনঃপুনঃ মৃত্যু, ফল, দুঃখ এবং মোক্ষ। 

(৩) সংশয় ব| সন্দেহ 2£ অনিশ্চিত জ্ঞানই হল সংশয় । একই সময়ে 
একই বস্তুতে যখন বিপরীত ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির কথা চিন্তা করা হয়, 
তখনই সংশয় দেখা দেয়। চার্বাকরা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার .করে। 
নৈয়ায়িকরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু একই 
সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই স্বীকার করা চলে 
না; সেহেতু সংশয় দেখা দেয়, আত্মা আছে কি নেই। দূরে একটি বস্তুকে 
দেখে মনে.হয় ওটি দড়িও হতে পারে, সাপও হতে পারে।  স্থতরাং বস্তুটির 
প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। সংশয় হল অযথার্থ জ্ঞান। 


ষোল প্রকার পদার্থ 


প্রমাণ 


প্রমেয় 


সংশয় বা সন্দেহ 


ন্যায়-দর্শন = ১৬৪ 


(8) প্রয়োজন 2 যে উদ্দেশ্যে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাকেই প্রয়োজন বলে। 
(৫) দৃষ্টান্ত ঃ দৃষ্টান্ত হল এমন একটি উদাহরণ যার সম্পর্কে কোন মতভেদ 
" দৃষ্টান্ত _, থাকে না। দৃষ্টান্ত হল প্রমাণসিদ্ধ। বাৎসায়ন এবং জয়স্তের 
{ সংজ্ঞামতে দৃষ্টান্তকে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ই স্বীকার করে নেয়। 

(৬) সিদ্ধান্ত ? যে বিষয়কে যুক্তিতর্ক ও প্রমাণের দ্বারা স্থনিশ্চিত 

সিদ্ধান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাকেই সিদ্ধান্ত -বলে। সিদ্ধান্ত 
হল কোন বিষয় সম্পর্কে স্বীকৃত সত্য | 

(৭) অবয়ব ঃ অবয়ব হল ন্যায়ের আশ্রয় বাক্য ( The constituent 

অবয়ব ১ propositions of syllogism ) | প্ৰতিজ্ঞা, হেতু, 
উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন-_এই পাচটিকে গ্যায়ের অবয়ব বলা হয়। . 

(৮) তর্ক ঃ তর্ক হল এক প্রাকল্লিক যুক্তি (a hypothetical 
argument ) | প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই 
সিদ্ধান্তের বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখান হয় তাকেই 
তর্ক তর্ক বলা হয়। একটি জলন্ত প্রদীপকে একটি আবরণ দিয়ে 
আবৃত করার জন্য প্রদীপটা নিভে গেল। সিদ্ধান্ত করা হল যে, বায়ুর অভাবেই 
প্রদীপ নিভে গেল। এই সিদ্ধান্ত যদি কেউ অস্বীকার করে, তখন তার বিরুদ্ধে 
এই ভাবে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে ‘যদি বাতাস না থাকে, তাহলে প্রদীপ 
জলতে পারে al | এই যুক্তিকেই বলা হয় তর্ক । 

(৯) নির্ণয় 2 পরস্পর-বিরোধী মতামত বিচার করে সিদ্ধান্ত করাই হল 

নিৰ্ণয় নির্ণর। এ হল সেই যুক্তি যে যুক্তির সাহায্যে একপক্ষের 
মতকে গ্রহণ করা হয় এবং অপরপক্ষের মতকে বর্জন করা হয় | 

(১০) বাদ £ বাদ হল সত্যতা নির্ধারণ করার জন্য উভয়পক্ষের নিজ নিজ 
মত প্রতিষ্ঠা করা। জয়ের কথা চিন্তা ন! করে যখন সত্যতা নির্ধারণের জগ্ত 
কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ মত 
প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাহল বাদ। যেমন আত্মার 
অস্তিত্ব আছে আবার নেই, উভয় সিদ্ধান্তই ate হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে 
আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করার জন্য যে আলোচনা তাই হল বাদ ৷ 


বাদ 


১০৮ ভারতীয় দর্শন 


(১১) জল্সঃ Fa হল কেবলমাত্র জয়লাভের উদ্দেশ্যে বাক্যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হওয়া ৷ শান্ত্ররীতি লঙ্ঘন করে যে বিচার করা হয় তাকেই 
অলপ Oa বলে। 

(১২) বিতণ্ড! £ Rosi হল বাজে তর্ক। অপরের মত খণ্ডনের জন্য 
বিত বাজে তর্কের অবতারণা, অথচ নিন সাহায্যে 
নিজ মত প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। 

জল্প ও বিতগ্ডা উভয়ই অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয় । 

(১৩) হেত্বাভাস £ অনুমান সংক্রান্ত অনুপপত্তিগুলিকেই হেত্বীভাস 
হেত্বাভাস বলে। যা আসলে হেতু নয়,” অথচ হেতুরূপে 
প্রতিভাত হয় তাকেই হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস হল দৌষযুক্ত হেতু 

(১৪) ছল ঃ বাক্চাতুরী বা cay প্রয়োগের দ্বারা প্রতিপক্ষের বাক্যের 
দোষ দেখান হল ছল। বাদী এক অর্থে একটি শব্দ ব্যবহার করে, প্রতিপক্ষ 
শব্দটি দ্যর্থবোধক হওয়ার জন্য শব্দটিকে অন্য অর্থে গ্রহণ 
করে। ছল তিন প্রকার; যথ|--বাক্‌ছল, সামান্যছল 
ও উপচারছল ! দণ্ড কথাটিকে সময়ের অংশ__এই অর্থে গ্রহণ করে বাদী 
বলল যে দণ্ড হল ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু দণ্ড শব্দটির আর একটি অর্থ হল শাস্তি 
এই অর্থে যদি তাকে প্রতিবাদী গ্রহণ করে তাহলে বাকৃছল হবে। 

(১৫) জাতিঃ ব্যাপ্তির ওপর ভিত্তি না করে কেবলমাত্র ates 
(Similarity) বা বৈধর্মের ভিত্তিতে যখন কোন অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি 
উপস্থাপিত করা হয় তখন তাকে জাতি বলে। ‘ঘটের মত উৎপত্তিশীল বলে 
আকাশ অনিত্য’--বাদীর এই যুক্তি ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য যদি প্রতিবাদী এই 
যুক্তি উপস্থাপিত করে যে, ‘আকাশ নিত্য, কারণ ঘটের 
যেমন “আকৃতি আছে, আকাশের সেরূপ আকুতি নেই» 
তাহলে একে বৈধর্ম সমজাতি বলা হবে। প্রতিবাদীর যুক্তিট কেবলমাত্র ঘটের 
সঙ্গে আকাশের বৈষম্য বা বৈসাদৃশ্তের ভিত্তিতেই উপস্থাপিত করা হয়েছে 

aetna, বৈধ, উত্কর্সম, অপকরর্দম, বিকরনম, দাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, 
অপ্ৰাপ্তিসম প্রভৃতি চব্বিশ রকমের জাতি আছে। 


ছল 


জাতি 


এ ন্যায়-দর্শন ১০৯ 
(১৬) নিগ্রহস্থান ই বিচারে পরাজয়ের কারণকেই নিগ্রহস্থান বলে। এই 
কারণ নানা ভাবে উদ্ভূত হতে পারে । যদি কোণ ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মতকে 
যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করতে না পারে বা প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিজমত খণ্ডিত হওয়ার 
ফলে তাকে যুক্তি ছারা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, তবে সে কারণ হবে নিগ্রহ- 
স্থান। অজ্ঞানতা বা বিপরীত জ্ঞানই পরাজয়ের কারণ। প্রতিজ্ঞাহানি, 
নিগ্রহস্থান প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেত্বাস্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, 
অপার্থক প্রভৃতি চব্বিশ প্রকারের নিগ্রহস্থান আছে। “আকাশ অনিত্য, যেহেতু 
ঘটকে ইন্জিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, আকাশকেও প্রত্যক্ষ করা যায় ।' এই 
অনুমানের ভ্ৰান্তি দেখাবার জন্য যদি প্রতিবাদী বলে, ‘আকাশ নিত্য, যেহেতু 
জাতির ( ৪০০০৪); মত আকাশকেও ইন্দিয়ের ছারা প্রত্যক্ষ করা ষায় এবং 
জাতি হল নিত্য’। এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ঘটের নিত্যতা স্বীকার করেছে, কারণ 
জাতি যদি নিত্য হয়, ঘটও নিত্য হবে, এ হল প্রতিজ্ঞাহানির উদাহরণ | 


vl স্মুক্তিস্মূললল্ৰু await ( Logical Realism YS 
নৈয়ায়িকরা বস্তবাদী | বস্তবাদ বলতে আমরা কি বুঝি? বস্তবাদ 
অনুসারে এ জগতের বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। 
বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাতার জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। ধরা যাক আমাদের 
সামনে আমরা একটি গাছ দেখছি। এই গাছটির অস্তিত্ব কি আমাদের 
নির্ভর করে? অর্থাৎ আমরা যদি এই গাছটিকে নাও জানি তবুও 
এ? এই গাছটির অস্তিত্ব আছে--এমন কথা কি বলা যাবে 
'_ না? ভাববাদীদের মতে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্বর কোন সত্তা 
নেই। তারা বলেন, জ্ঞানের বন্ধ বা,বিষয়, জ্ঞান বা জ্ঞাতার ওপর নির্ভরশীল 
ব্যক্তি-চেতনাই হোক বা বিশ্বচেতনাই হোক, চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তুর 
কোন সত্তা: নেই | বন্তবাদীদের মতে বস্তুর অস্তিত্ব কি ব্যক্তি-চেতনা বা 
কি বিশ্ব-চেতনা-_কোন চেতনার ওপরই নির্ভরশীল নয়। বস্তুর অস্তিত্ব 
আমাদের জানা না জানার ওপর নির্ভর করে না। যে গাছটিকে আমরা 
দেখছি, সেই গাছটি বৰি কারও জানের বিষয় না হয়, তাহলেও তার অভিত্ 


জ্ঞানের ওপর 
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থাকবেই। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, বন্তবাদীদের মতে বস্তুর মনো- 
নিরপেক্ষ স্বতন্ত্ৰ সত্তা আছে। 
ষ্যায়-দর্শনও বস্তবাদী দর্শন) যেহেতু নৈয়ায়িকরা বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ 
অস্তিত্ব স্বীকার করে। তবে নৈয়ায়িকর| শব্দ বা শ্ৰুতি বা অনুভূতির 
ভিত্তিতেই বস্তুর এই জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্বের কথা মেনে নেয় ন| | নিছক 
বিশ্বাসের খাতিরেই তারা চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। 
যুক্তিমূলক বস্তবাদ যুক্তিতর্ক বিচারের মাধ্যমেই তাঁরা বস্তুর এই অস্তিত্বকে 
স্বীকার করে নেয়। সেকারণে নৈয়ায়িকদের বস্তবাদ 
যুক্তিমূলক বস্তবাদ। নৈয়ায়িকদের মতে মানুষের জীবনের পুরুষার্থ হল মোক্ষ। 
কিন্তু বস্তুর যথাৰ্থ ভ্ঞানলাভ করতে না পারলে এই মোক্ষলান্ড করা সম্ভব নয়। 
কিন্ত এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমাদের পক্ষে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা কি 
সম্ভব? তাহলেই আলোচনা করা প্রয়োজন ca, জ্ঞান কাকে বলে? যথার্থ 
জ্ঞানের সঙ্গে অযধথার্থ জ্ঞানের প্রভেদ কি, যার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান জন্মে সেই 
প্রমাণই বা কয় প্রকার? সংক্ষেপে তত্ববিগ্ধার আলোচনার পূর্বে জ্ঞানতত্বের 
( Epistemology ) আলোচনা অপরিহার্য | সুতরাং ন্যায়-দৰ্শনের যে বস্তবাদ 
তা হল যুক্তিমূলক বস্তবাদ ( Logical Realism ) | 


Sl ভদন্তানভু্ত্ৰ লা লঅমাশাল্ৰ (Theory of Knowledge) 3 

্ায়-দর্শনে জ্ঞানকে ছু ভাগে ভাগ করা হয়েছে--‘প্রম|’ বা যথার্থ জ্ঞান এবং 
'অপ্রমা' বা অযথাৰ্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান লাভের যে প্রণালী তাকে বল| হয় 
প্রমাণ--প্রত্যক্ষ, ‘প্রমাণ’। নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার ; যথ|-- 
অনুমান, উপমান ও শব্দ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমাণ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন--জ্ঞান কাকে 
বলে, জ্ঞান কয় প্রকার এবং যথার্থ জ্ঞানকে অযথার্থ জ্ঞান থেকে কি ভাবে 
প্রভেদ করা যেতে পারে। নীচে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। 

(১) জ্ঞানের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাগ ( Definition and 
Classification of Knowledge ) 3 জ্ঞান বা বুদ্ধি হল বিষয়ের উপলব্ধি | 


ক 
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বিষয়ের প্রকাশই হল জ্ঞানের স্বরূপ ৷ জ্ঞানের মাধ্যমে বিষয় আমাদের কাছে 
প্রকাশিত হয়। প্রদীপের আলোক যেমন কোন বস্তুকে 
জ্ঞান কাকে বলে? 
আমাদের কাছে প্রকাশ করে, তেমনি জ্ঞানেরও কাজ 
হল অর্থপ্রকাশ অর্থাৎ বিষয়ের রূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত করা ৷ 

জ্ঞানকে সাধারণতঃ ছু ভাগে ভাগ করা হয়_ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান এবং 
অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান। প্রমাকে আবার চার ভাগে 
ভাগ করা হয়_ প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। 
অপ্রমাকেও চার ভাগে ভাগ করা! হয়_্মতি, সংশয়, ভ্ৰম বা বিপর্যয় 
এবং SF | 

প্রমা বা যথাৰ্থ জ্ঞান বলতে বোঝায় বিষয়ের যথাৰ্থ অনুভব। “ষথার্থান্থভবঃ 
aay) আমি আমার সামনে একটি বৃক্ষকে দেখছি । এক্ষেত্রে বৃক্ষ সম্পর্কে 
যথাৰ্থ জান কাকে আমার যে জ্ঞান তাকে আমি যথাৰ্থ জ্ঞান বলব। কারণ 
3001 এখানে আমার বৃক্ষের জ্ঞান সম্পর্কে কোনরূপ সংশয়ের 
অবকাশ নেই। কোন বিষয়ের যে গুণ সেই গুণ জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যথাযথ 
আছে, এরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি এবং 
জানি যে বস্তুতঃ ঘটের মধ্যে ঘটত্ব বর্তমান, তখন আমাদের জ্ঞান যথার্থ জান । 

কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে যে গুণের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নেই, কোন বস্তুতে 
সেই গুণ, যখন আমরা জানি, তখন. আমাদের জ্ঞান অযথাৰ্থ জ্ঞান। যখন 
আমরা দড়ির মধ্যে সাপের গুণ উপলব্ধি করি, য| প্রকৃতপক্ষে দড়িতে বর্তমান 
নেই, তখন আমাদের জ্ঞান অযথাৰ্থ জ্ঞান। স্মৃতি যথার্থ জ্ঞান নয়. যেহেতু স্মৃতির 
ক্ষেত্রে বস্তুটি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় না, বস্তুটি কেবল 
মানসপটে জাগরিত হয়। সংশয়কেও যথাৰ্থ জ্ঞান বলা যেতে পারে না। 
কারণ, সংশয় হল অনিশ্চিত জ্ঞান। একটি বস্তুর মধ্যে বিপরীত গুণের 
অবস্থিতির ধারণা! সংশয়ের স্থা্ট করে; যেহেতু বিষয়ের যথার্থ অন্লভবই জ্ঞান । 
ভ্ৰমকে যথাৰ্থ জ্ঞানরূপে অভিহিত করা যেতে পারে না। যখন দড়িকে আমরা 
সাপ বলে মনে করি তখন তা অধথার্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু দড়ি ত সাপ নয় এবং 
দড়িকে যখন সাপ বলে ভ্ৰম করি, তখন বিষয়ের যথার্থ অন্তর হচ্ছে না। 


প্রমা ও অপ্রমা 
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OFS যথাৰ্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু তর্কে আমরা বিষয়ের কোন জ্ঞান লাভ করি 
না। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্তের 
বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখান হয়, 
তাকেই তর্ক বলা হয়। ধরা যাক আমি বললাম “আত্মা 
নিত্য নয়, অনিত্য’। তখন আমি এই: যুক্তি দিলাম যে, ‘আত্মা যদি নিত্য না 
হয়, তাহলে কর্ণের ফলভোগ সম্ভব হয় না) এবং দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মারও বিনাশ ঘটবে’। স্থতরাং এই যুক্তি পরোক্ষভাবে আত্মার নিত্যত| 
প্রমাণ করে। কিন্তু তর্ককে যথার্থ জ্ঞান বা প্রম| বলা যেতে পারে না, যেহেতু 
এই যুক্তির দ্বারা আত্মার নিত্যতার জ্ঞান লাভ করা যায় না। তর্ক স্থনির্দিষ্ট 
জ্ঞান নয় এবং সেকারণে তর্কের দ্বারা বিষয়ের যথাৰ্থ জ্ঞান পাওয়া যায় না। 
তর্ক প্রমাণ নয়, প্রমাণের সহায়ক | 

বথার্থ জ্ঞানকে অবথার্থ জ্ঞান থেকে কি ভাবে পৃথক্‌ কর! যায়? 
বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে যখন জ্ঞানের মিল থাকে, তখনই জ্ঞান যথাৰ্থ হয়, তা না 
- হলে জ্ঞান অযথার্থ হয়। গাছের পাতাটিকে আমি সবুজ বলে জানছি, যদি 
গাছের পাতাটির প্রকৃতই রঙ সবুজ হয়, তাহলে আমার জ্ঞান যথার্থ হবে। 
যথাৰ্থ জ্ঞান ও অযধার্থ আর যদি গাছের পাতাটি সবুজ না হয়ে হল্দে হয় তাহলে 
৮ ঞ জ্ঞান অষথাৰ্থ হবে । পাওুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন 
সবুজ গাছের পাতাটিকেও হুল্দে দেখে, তখন তার জ্ঞান অযথার্থ। কারণ, 
পাঙুরোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্যই সে'সরুজ পাতাকে হল্দে দেখছে । স্থতরাং 

ন মতে বিষয়ের স্বভাবের লক্ষে যখন জ্ঞানের সংগতি থাকে, অর্থাৎ 

জ্ঞান যখন বিষয়ের অনুরূপ হয়, তখনই জ্ঞান হয় সত্য | Roa তদান্থরূপতাই : 
( Correspondence ) সত্যতা, তদাহ্ুরূপতার অভাঁবই ( Non-corres- 
pondence ) ভ্রাস্তি। কিন্ত প্রশ্ন হল, জ্ঞানের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করার 
প্রবৃত্তি সংবাদ ও প্ৰবৃত্তি মানদণ্ড কি? কিসের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা 
বিসংরাদ যাবে যে, জ্ঞান যথার্থ হল কি অযথার্থ হল? নৈয়ায়িকদের 
মতে প্রবৃত্তি সংবাদ” এবং ‘প্ৰবৃত্তি বিসংবাদের’ সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা এবং 


মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করা যায়। প্রবৃত্তি সংবাদ অর্থে ক্রিয়ার মফলতা অৰ্থাৎ যখন 


তর্ক কাকে বলে? 
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মনের ধারণাটি সফল কাজের সহায়ক হয় আর “প্রবৃত্তি বিসংবাদ” অর্থে ক্রিয়ার 
বিফলতা অর্থাৎ যখন মনের ধারণাটি সফল কাজের সহায়ক হয় না। 
উদ্াহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া ষাক। তৃষ্ণাৰ্থ পথিক দূর হতে যে 
বস্তুকে জল বলে ধীরণা করল, কাছে গিয়ে যদি সে দেখে সত্যই তা জল, তবে সে 
তা পান করে। এক্ষেত্রে তার জলের জ্ঞান যথাৰ্থ ; এখানে কার্ষের সফলতাই 
তার জ্ঞানকে যথাৰ্থ বলে প্রমাণ করেছে। কিন্ত কোন পথিক যখন মরিচিকাকে 
জল মনে করে কাছে গিয়ে দেখে তা জল নয় এবং তার ছারা তার তৃষ্ণা নিবারণ 
করা সম্ভব নয়, তখন তার জ্ঞান যে অযথার্থ সেবিষয়ে তার আর সন্দেহ থাকে 
না। স্থতরাং ন্যায়শাস্ত্রের মতে বিষয়ের স্বরূপের সঙ্গে জ্ঞানের সংগতি এবং 
অসংগতির ওপর জ্ঞানের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব নির্ভর করে এবং কার্ষের 
সফলতা বা বিফলতার দ্বারা! জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায়। 

নৈয়ায়িকদের মতবাদের সঙ্গে আধুনিক যুগের বস্তুবাদী প্রয়োগবাদের 
(Realistic pragmatism ) সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তবাঁদীদের মতে 
নৈয়ায়িক মতবাদের জ্ঞানের সংগে জ্ঞান-বহিভূর্তি বস্তুর যখন সংগতি বা মিল 
সঙ্গে বস্তুবাদী প্রয়োগ- থাকে, তখন জ্ঞান যথার্থ এবং যখন অসংগতি থাকে তখন 
58158 জ্ঞান অযথাৰ্থ হয়। প্রয়োগবাদীদেরমতে ক্রিয়ার সফলতা 
( Fruitful activity) এবং ক্রিয়ার অসফলতাই যথাক্রমে সত্যতা ও 
মিথাত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি । 

নৈয়ায়িকরা জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য ( Extrinsic validity ) স্বীকার 
করে, জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য (Intrinsic validity ) স্বীকার করে না। 
জানের স্বতঃ প্রামাণ্য জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য অর্থে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ 
ও পরতঃ প্রামাণ্য, জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শর্তের ওপর নির্ভর 
নয়। নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ 
করা। জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ বা অযথার্থ হতে পারে না। জ্ঞানের 
প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ 
নয়, পরতঃ অর্থাৎ অন্য শর্তের ওপর নির্ভর । প্রবৃত্তি সামর্থাই জ্ঞানের মাপকাঠি, 
অর্থাৎ জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির কারক হয় তাহলেই জ্ঞান যথার্থ হবে, নতুবা 


ভা_৮ 


১১৪ ভারতীয় দর্শন 


-. নয়। যে শর্তের ওপর জ্ঞানের উদ্ভব নির্ভর করে সেই শর্তস্থিত কোন 


উৎকর্ষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে যথাৰ্থ করে এবং অপরদিকে শর্তের মধ্যে প্রকৃত 
দোষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে অযথার্থ করে 17 
A 


EA el ets ( Perception ) 8 
৮2 | নৈয়ায্নিকদের মতে প্রত্যক্ষ হল অন্যতম প্রমাণ বা যথাৰ্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী। 
য়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও 
ই চার প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের স্থান সর্বপ্রথম 1২ 
প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা 2 গৌতমের সংজ্ঞান্যায়ী প্রত্যক্ষ হল বিষয় এবং 
ইন্দ্ৰিয়ের সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথাৰ্থ জ্ঞান ।2 অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়েরও 
বিষয়ের সংযোগ থেকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব। আত্মার সঙ্গে মনের, মনের 
প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্ৰ = সঙ্গে ইন্দিয়ের ; এবং ইন্দ্ৰিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যখন সংযোগ 
সাধিবন্ত বিষয়ের ঘটে তখনই জ্ঞান উৎপন্ন হী মনই আত্মা এবং ইন্দিয়ের 
জ্ঞান মধ্যে মধ্যস্থতা করে অর্থাৎ আত্মার সংগে সংযুক্ত মন যদি 
ইন্জিয়ের সংগে যুক্ত হয় তবেই জ্ঞান উৎপন্ন হবে? (িভীর পাঠে যখন মগ্ন তখন 
বাতাসের শব্দ আমর! শুনতে পাই না, যদিও বাতাস অবণেন্দ্িয়র ওপর কাৰ্য 
করছে। এর কারণ মনোযোগের অভাব | বাহ-ইন্দিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ 
না| ঘটলে জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। যেমন, ঘট সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের কারণ আমার.দর্শন-ইন্জিয়ের সঙ্গে ঘটের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ এবং আমার 
হুনিশ্চিত ধারণা যে, যে-বস্তুটিকে আমি প্রত্যক্ষ করছি সেটি একটি ঘট । 
বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্ৰিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান_ প্রত্যক্ষণের 
এই সংজ্ঞা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিকরা মোটামুটি স্বীকার করে 
নিয়েছেন কিন্ত কোন কোন নৈয়ায়িক এবং টৈদান্তিকরা প্রত্যক্ষের 


= 

_ 1, “Validity (af ) depends upon some positive excellence in the 

generating conditions of knowledge. Invalidity ( অপ্ৰামাণ্য ) depends upon 

some positive defect ( দোষ ) in the generating conditions of knowledge.” 
—Introduction to Indian Philosophy : Dr. J. N. Sinha, Page. pa 


. “ইন্টরিয়া fafa কর্ষো তপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যম্‌ ব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যকষম্‌ |” 
_ স্তায় সুত্র ৯১৪ 
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পূর্বোক্ত সংজ্ঞাকে স্বীকার করে নেয়নি । তাদের মতে ইন্দরিয়-ন্নিকর্ষ ছাড়াও, 
প্রত্যক্ষণ সম্ভব । যেমন, ঈশ্বর সকল কিছুই প্রত্যক্ষ করেন, কিন্ত ঈশ্বরের কোন 
ইন্দ্ৰিয় নেই । ষোগীদের প্রত্যক্ষণও সকল ক্ষেত্রে ইন্জিয়ের মাধ্যমে-সাধিত হয় 
কোন কোন না। সে কারণে বিশ্বনাথ: প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
টিচার বলেছেন যে, প্রত্যক্ষ হল: সাক্ষাৎ জ্ঞান যা অন্ত জ্ঞানের 
জ্ঞান মাধ্যমে লব্ধ হয় না । সে জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যা অন্ত . 
জ্ঞানের ওপরে নির্ভর করে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য করণ 
(Instrument) নয় । RAAT প্রত্যক্ষণ বা ঈশ্বরের প্রত উভয় 
প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। অনুমান, উপমান ও শব্দ অন্য 
জ্ঞানের ওপর নিভর, যেহেতু এই তিন প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ত জ্ঞান 
করণরপে ক্রিয়া করে । অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি জ্ঞান, উপমানের ক্ষেত্রে 


সাদৃশ্য এবং শব্দ বা শ্রুতির ক্ষেত্র শব্দই হল করণ। 


সুতরাং এই সংজ্ঞানুযায়ী প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ প্রতীতি। এই মতবাদ নব্য 
নৈয়ায়িকদের মতবাদ | গৃন্গেশও প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 
প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারিত্বম লক্ষণম্‌'। প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। যখন শুক্তি 
দেখে রজত বলে ভ্রম হয় GAT প্রকৃতপক্ষে রজতের সঙ্গে ইন্দিয়ের কোন 
সংযোগ ঘটে all কোন রকম ইন্দ্িয়ের সহায়তা ছাড়াই আমরা স্থখ- 
দুঃখরূপ অন্থভূতিগুলিকে প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং বিষয়ের সঙ্গে ইন্দরিয়ের 
সংযোগ নয়, সাক্ষাৎ জ্ঞানই প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য। সেকারণে প্রত্যক্ষণ হল 
সাক্ষাৎ জ্ঞান | { 

৬। প্রত্যক্ষণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Perception) 2 
প্রতাক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীহুক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষকে দুটি 
লোকিকও অলোকিক শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়েছে; যথা, (১) (লৌকিক ও 
তা (অলৌকিক ৷ লৌকিক প্রত্যক্ষও আবার ছু'প্রকার 5 
যথা, (১) বাহা এবং (২) মানস। অলৌকিক প্রত্যক্ষ আবার তিন প্রকার ; 
যথা, (১) সামান্য প্রত্যক্ষ, (২) জ্ঞান লক্ষণ এবং (৩) যোগজ । 

1, “জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্”--সিন্ধান্তমুক্তাবলী £ বিশ্বনাথ _ 
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Vea, লৌকিক প্রত্যক্ষকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা, 
(১) নির্বিকল্প, (২) সবিকল্প এবং (৩) প্রত্যভিজ্ঞ| ৷ 
এইবার এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক্‌। 
লৌকিক প্রত্যক্ষ ( Ordinary Perception): প্রত্যক্ষ asta 
_লৌকিক ও অলৌকিক। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ 
. তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। অলৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইন্দিয়ের 
লৌকিক সাক্ষাৎ বা সংযোগ ঘটে না, অলৌকিক সংযোগ ঘটে । 
লৌকিক প্ৰত্যক্ষ দু'প্রকার__বাহ্‌ (external) এবং মানস (internal) | 
চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, নাসিকা ও ত্বক__এই পাঁচটি: বাহ-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন 
লোঁকিক প্রত্যক্ষ দু’ বিষয়ের সংযোগ, ঘটে, তখনই তাকে বাহা-প্রত্যক্ষ বলা হয়৷ 
এরকার__বাহ ও মানস এই পাঁচটি ইন্দ্ৰিয়ের সাহায্যেই আমরা বাইরের জগতের 
রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ করি। মনের সঙ্গে যখন চিন্তা, অনুভূতি 
এবং ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সংযোগ ঘটে তখন তাকে মানস-প্রত্যক্ষ 
বল! হয়। মন হল অন্তরীন্দ্ৰিয়। এই অন্তরীন্দিয়ের মাধ্যমে আত্মা মানসিক 
লৌকিক প্রত্যক্ষ অবস্থার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে। ব্যহ-প্রত্যক্ষ এবং 
ছ' প্রকার মানস-প্রত্যক্ষ উভয়ই লৌকিক প্রত্যক্ষ, যেহেতু উভয় 
ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। Awa লৌকিক 
প্রত্যক্ষ ছ'রকম£ চাক্ষুষ (visual), শ্রোত (auditory), স্পৰ্শন 
(tactual ), রাসন ( gustatory ), ভ্রানজ (olfactory) এবং মানস 
(internal ) | : 
আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে মন ছাড়া কোন প্রত্যক্ষই সম্ভব নয়। 
মন ছাড়া কোন কেবলমাত্র মানস-প্রত্যক্ষই যে মনের মাধ্যমে সাধিত হয়, 
এতাক্ষই সন্তবলয় তা নয়, বাহ-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও ইন্জিয়ের সঙ্গে মনের 
সংযোগ না ঘটলে বাহ-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। 
নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসক এবং জৈন সকলের মতে জ্ঞানেন্দিয় হল 
ছাট। পাচটি বাহ্‌-ইন্দ্িয় এবং একটি অন্তরীন্দরিয়। পাচটি বাহ-ইন্দরিয় হল £ চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। চক্ষুর দ্বারা আমরা দেখি, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ 
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করি, নাসিকার দারা প্রাণ গ্রহণ করি, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করি এবং 
ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করি। এই পঞ্চ বাহ-ইন্দ্ৰিয় এক একটি ভূতের দ্বারা গঠিত। 
চক্ষু তেজদ্‌-এর দ্বারা গঠিত; তেজস্‌ এর ধর্ম হল বর্ণ, সে কারণে চক্ষু বৰ্ণ 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় পাচটি প্রত্যক্ষ করে। শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যোমের (ether) etal গঠিত, 
ভূতের দার! গঠিত সে কারণে শরবণেন্দরিয়ের সাহায্যে শব্দ প্রত্যক্ষ করা 
হয়, শব্দ আকাশের ধৰ্ম। ভ্রাণেন্দ্রিয় হল ক্ষিতির দ্বারা গঠিত, এই ইন্দ্রিয়ের 
দ্বারা আদ্রাণ কর! হয়, ast করা ক্ষিতির ধর্ম। রসনেন্ত্রিয়.অপের দারা 
গঠিত, সে কারণে এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আস্বাদন করা হয়। অপের বা 
জলের ধৰ্মই হল আস্বাদন। স্পৰ্শেজ্রিয় মরুৎ-এর দ্বারা গঠিত, সে কারণে 
স্পর্শেন্দিয়ের সাহায্যে স্পৰ্শন প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। স্পৰ্শন হল মরুৎ-এর ধর্ম। 
সুতরাং বাহ-ইন্দিয়গুলি ভৌতিক, এবং সেই সব ভূত বা উপাদানের দ্বারাই 
গঠিত যেগুলির বিশেষ গুণ বা ধর্ম specific quality ) এই ইন্দিয়গুলি 
প্রত্যক্ষ করে। 

মন হল অন্তরীন্দ্রিয়। মন বাহ্‌-ইন্দ্িয়ের মত ভূতের দ্বারা গঠিত নয়। 
মন আত্মার ধর্মগুলি (qualities of the soul ) যেমন-_ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, 
মন অন্তরীল্িয়, কোন সখ, দুঃখ এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষ করে। বাহ্‌-ইন্জিয়ের মধ্যে 
ভূতের দ্বারা গঠিত নয় এক একটি ইন্দ্ৰিয় একটি গুণই প্রত্যক্ষ করতে পারে যেমন 
দর্শনেন্দরিয় দর্শনই করতে পারে, আস্বাদন করতে পারে না। মনের ক্ষেত্রে 
এরকম কোন সীম! নেই । মন বাহ্‌-ইন্দ্রিয়ের তদারক করে, সব রকম জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে যথাবিহিত ভাবে স্থবিন্যস্ত করার কাজ হল মনের। 

প্রত্যক্ষের বেলায় বস্তুর সঙ্গে ইন্সিয়ের যে সম্বন্ধ তা ছ' প্রকার ; যথ|--(১) সংযোগ--যথন 
ঘট প্রত্যক্ষ করি, তখন যে সম্বন্ধ তা হল সংযোগ সম্বন্ধ | (২) সংযুক্ত-সমবায়--ঘটের রূপ যখন 
প্রত্যক্ষ করা হয় তথন তা হল সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ । (৩) সংঘুক্ত'সমবেত সমবায়-__ঘটের সঙ্গে 
তার কোন বিশেষ বর্ণের যে সম্পর্ক তা হল সমবায় AMS এবং এই বিশেষ বর্ণের যে জাতিধর্ম 
যা বর্ণে থাকে তার সঙ্গে বর্ণেরও সমবায় সম্বন্ধ । স্থতরাং ঘটের বর্ণ যেমন শুরু প্রত্যক্ষ করতে 


গিয়ে যখন আমরা! গুরুত্বকে প্রত্যক্ষ করি তখন তা হল সংযুক্ত সমবেত সমবায় সম্পর্ক। 
(৪) সমবায়-সন্বন্ব_শ্রবণেন্দরিয় হল আকাশ, আবার আকাশেই শব্দ থাকে, হতরাং শব্দের 


প্রত্যক্ষ হল সমবায়-নন্বন্ধ ! (৫) সমবেত-সমবায়_-শব্ত্ব ধর্ম শব্দে থাকে । শব্দত্ব প্ৰত্যক্ষের 
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বেলায় যে সম্বন্ধ তা হল 'সমবেত-সমবায় সম্বন্ধ । (৬) সংযুক্ত বিশেষণ--‘অভাব’ (negation) 
প্রত্যক্ষ করার সময় এই সম্বন্ধ দেখা দেয়। আমি দেখি মাটির ওপর কোন ঘট নেই। মাটির 
সঙ্গে আমার Verma সংযোগ থটছে এবং মাটির ওপর ঘটের অভাব মাটির একটি গুণ বিশেষ । 
শৃহ্য মাটি প্রত্যক্ষ করার সময় আমি এই গুণটিও প্রত্যক্ষ করি 


কিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্ৰিয় লৌকিক সন্নিকৰ্ষ বা 
সংযোগ ঘটে। অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের 
সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সম্নিকর্ষ ঘটে। এই অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ তিন প্রকার--সামান্য লক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজলক্ষণ । 
কে) সামান্য লক্ষণ ( Perception of a class) 2 সামান্য ধর্ম 
কাকে বলে? .যেগুণ বা ধর্ম কোন একটি জাতির অন্ততূক্ত প্রত্যেকের 
মধ্যেই বর্তমান থাকে এবং যে ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির জন্য জাতিকে অন্য 
জাতি থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় তাকেই সামান্য ধর্ম বলে। যেমন ‘মানুষ’ 
একটা জাতি, এই জাতির সামান্য ধর্ম হল মনস্তত্ব । এই মন্ত্র মানুষ জাতির 
অন্ততূক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বৰ্তমান অঙ্থরূপভাবে 
সিংহের সামান্য ধর্ম হল সিংহত্ব। বৃক্ষের সামান্য লক্ষণ 
হল বৃক্ষত্ব, গোরুর otis ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে এ জগতের প্রতিটি 
মানুষের, সঙ্গে প্রতিটি মানুষের নানা বিষয়ে প্রভেদ থাকলেও, তাদের সকলের 
মধ্যে, একই সামান্ ধর্ম, মনুস্যাত্ব বর্তমান | সে কারণেই যাকে দেখামাত্রই 
আমরা তাকে মান্য বলে চিনতে পারি। নৈয়ায়িকদের মতে কোন একটি 
WANs প্রত্যক্ষ করার অর্থ সকল মানুষকে অর্থাৎ মন্তব্য জাতিকে প্রত্যক্ষ করা, 
নতুবা তাকে মানুষ বলে চিনতে পারতাম না। মন্্াত্বের মাধ্যমে সকল মানুষকে 
প্রত্যক্ষ করাই' হল সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ, কারণ মনুষ্যত্ব হল সামান্য ধৰ্ম | 
সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রত্যক্ষ যেহেতু ‘মন্তয্তাত্ব == এই সামান্য 
ধর্মকে লৌকিক ইন্ডিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা হয় না। দর্শনেন্দরিয়ের 
মাধ্যমে সকল লোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটছে না। ARTY ধর্মের মাধ্যমে 
অলৌকিক ভাবে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে । কোন একটি বিশেষ 
মানুষ ইন্জিয়গ্রাহ, কিন্তু মনুয়ত্ব তো ইন্দিয়গ্রাহ নয়। 


অলোঁকিক প্রত্যক্ষ 


সামান্য লক্ষণ 
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চে জ্ঞানলক্ষণ ( Acquired Perception): আমরা অনেক 
সময় বলে থাকি যে “বরফ দেখতে ঠাণ্ডা’ বা ‘আমটা দেখতে কি মিষ্টি’। 
সাধারণতঃ বরফের ঠাণ্ডা ভাব এবং আমের মিষ্টত্ব যথাক্ৰমে স্পৰ্শন ও 
আস্বাদনের সাহায্যেই জানা সম্ভব। অথচ এখানে আমর! বলছি যে এইগুলি 
আমরা চোখের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করছি। এ জাতীয় 
প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানলক্ষণ AS বলা হয়। এই প্রত্যক্ষণ 
অলৌকিক, যেহেতু এখানে যে দর্শনেন্দরিয়ের সাহায্য গ্রহণ কোরে বস্তুর যে 
গুণ প্রত্যক্ষণ করছি, সেই ইন্দ্ৰিয় এ গুণ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বস্তুতঃ, 
জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষণ পূর্ব প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর। পূর্বে আমরা যখন স্পর্শনের 
সাহায্যে জেনেছি যে বরফ ঠাণ্ডা, তখন তার সঙ্গে দর্শনগত প্রত্যক্ষণও যুক্ত 
ছিল। এইভাবে দর্শনগত প্রত্যক্ষণ ও স্পর্ণনগত প্রত্যক্ষণ পূর্বে একত্রে ঘটেছে। 
এখন দর্শনগত গ্রত্যক্ষণ ম্পর্শনগত প্রত্যক্ষণের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলছে। 
মনোবিজ্ঞানী Stout একে বলেছেন “বিজড়ন” ( Complication ) | 
Sully একে বলেছেন অর্জিত প্রত্যক্ষণ ( Acquired Perception )। 

(গ) যোগজ প্রত্যক্ষণ ( Yogaja Perception ) $ যে সব য়োগী 
যোগভ্যাসের দ্বারা অলৌকিরু শক্তির অধিকারী হন তাদের পক্ষেই এই 
যোগজ প্রত্যক্ষণ সম্ভব | অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য যোগীর! 
অতীত এবং ভবিষ্যত, দূরবর্তী এবং অতি সম বস্তুও প্রত্যক্ষ করেতে পারেন, 
যেগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। যোগীরা স্বজ্ঞার 
(intuition ) সাহায্যে তা প্রত্যক্ষ করেন | ইন্দ্ৰিয় ও অনুমানের সাহায্য 
ছাড়া কোন বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞান হল স্বজ্ঞা। 

যোগজ প্রত্যক্ষণ দু’ প্রকার--যুক্ত এবং যুঞান (Yungana)) যে 
যোগী যোগসাধনায় পূর্ণতা লাভ করেছে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ 

করেছে তিনিই হলেন যুক্ত এবং তিনি সকল সময়েই সকল 
১৮) বিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ করে থাকেন। তার ক্ষেত্রে 
এই প্রত্যক্ষণ অনেকটা Borys ভাবে ক্রিয়া করে এবং তারাই হলেন 
যুঞান বা বিষুক্ত যোগী ধারা ঈশ্বরের, সঙ্গে সাযুজ্য লাভের জন্য সচেষ্ট এবং 


জ্ঞানলক্ষণ 


১২৩ ভারতীয় দর্শন 


যার! যোগসাধনার পূর্ণতা লাভের পথে । এরা গভীর মনোযোগের সহায়তায় 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত 
ভাবে কার্যকরী হয় না। 


231 fies eters, সলিক্ুল্স অভ্যক্ষ এল 
etsifeesi (Indeterminate Perception, Determinate 
Perception and Recognition) 2 

Gta এক বিভাগ অনুসারে লৌকিক প্রত্যক্ষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়_ 
লৌকিক প্রত্যক্ষ নিধিকল্প প্রত্যক্ষ ( Indeterminate Perception ) 
নিধিকল্প ও সবিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ ( Determinate Perception ) | 
বস্তুতঃ, নিৰ্বিকল্প প্রত্যক্ষ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষের ছুটি ভিন্ন স্তর 1) 

লৌকিক প্ৰত্যক্ষে আমরা বস্তুটিকে প্রথমে নিছক বস্তু বলেই জানি অর্থাৎ 
কেবলমাত্র তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি। বন্তটির জাতি, ধর্ম বা 
নামের কোন পরিচয় লাভ করি না। প্রত্যক্ষের প্রথম স্তরে কোন বস্ত_ 
ধরা যাক একটি গোলাপ ফুলের সঙ্গে যখন আমার ইন্জিয়ের সংযোগ ঘটে, 
তখন কেবলমাত্র আমি এটিকে একটি বস্তু বলেই জানছি ৷ 
এটি যে একটি গোলাপ ফুল, তার যে লাল রঙ রয়েছে, 
সুগন্ধ রয়েছে, এসব বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি না। সে জ্ঞান আসে পরের স্তরে, 
তখন নিৰ্বিকল্প প্রত্যক্ষ সবিকল্প প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। স্থতরাং নিধিকল্প 
প্রত্যক্ষে বস্তুর সম্পর্কে কোন স্থনিৰ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এ জাতীয় 
প্ৰত্যক্ষে কোন বচনের সাহায্যে জ্ঞানকে ব্যক্ত করা হয় না-বা যায় না। 
নিধিকল্প হল সহজ উপলব্ধি ( Simple apprehension ) মাত্র | 

গৌতম একপ্রকার প্রত্যক্ষের কথা বলেছেন যে প্রত্যক্ষ কোন নামের সঙ্গে 
যুক্ত নয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা একেই নিিকন্প প্রত্যক্ষ বলেছেন। নব্য 
নৈয়ার়িক গঙ্গেশের মতে নিবিকল্প প্রত্যক্ষ হল সম্পর্ক-বিষুক্ত প্রত্যক্ষ_যে 
প্রত্যক্ষ নাম, জাতি বা ওঁ জাতীয় কোন কিছুর অনুষঙ্গ বা৷ সংযোগ 
থেকে TS | ৰ 


নিৰ্ধিকল্প প্রত্যক্ষ 


্যাক়-দর্শন ১২১ 


সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুর ধর্ম বা জতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি এবং 
বস্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করি। সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা 
জানি যে কোন বস্তু যেমন, গোলাপ ফুল, তার লাল রঙ'আছে, স্থগন্ধ আছে। 
অর্থাৎ বস্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা অনেক সংবাদ লাভ করি। আমরা বস্তুটির 
জিত জাতিধর্ম, বিশেষ গুণ, নাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত 
হই। “বিকল্প” কথাটির অর্থ বিশেম্ত-বিশেষণ ভাব, সবিকল্প 
প্ৰত্যক্ষে এই বিশেহ্য-বিশেষণ ভাব থাকে; যা নিবিকল্প প্ৰত্যক্ষে থাকে না। 
নিবিকলপ প্রত্যক্ষ ছাড়া সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয় না। কোন বস্তুর অস্তিত্ব 
সম্পর্কে প্রথমে বোধ না হলে সে বস্তুটি যে গোলাপ ফুল এবং তার যে বিভিন্ন 
গুণ আছে, তা জানা সম্ভব নয়। 
বস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্ৰিয়ের সংযোগ ঘটে এবং পূর্ব-প্রত্যক্ষের দ্বারা উৎপন্ন যে 
সংস্কার অবচেতন মনে বিরাজ করে, সেগুলি যুক্ত হলেই সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয়। 
gear সবিকল্প প্রত্যক্ষকে বলা যেতে পারে উপস্থাপনমূলক-পুনরুজ্জীবনমূলক 
প্রক্রিয়া ( Presentative-Representative process )। বস্তুটি ইন্দিয়ের 
কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে, যার ফলে ইন্জিয়-সংযোগ ঘটছে, আবার এই 
সংযোগের ফলে অতীতলব্ধ অন্যান্ত অভিজ্ঞতা যেগুলি TEI সঙ্গে যুক্ত সেগুলি 
পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। 
নির্ধিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ ছাড়াও স্যায়শাস্ত্ৰে আরও একপ্রকার 
প্রত্যক্ষের কথ| বল| হয়েছে, যাকে বলা হয় ‘প্রত্যভিজ্ঞা'। প্রত্যতিজ্ঞা হল 
বস্তুকে কেবলমাত্ৰ জানা নয়, বস্তুকে পূর্বপরিচিত বস্তু বলে চিনতে Atal | 
__ যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে আমাদের পরিচিত বন্ধু বলে 
প্রতিজ্ঞা .. চিনতে পারি, তখন সে অভিজ্ঞতাকে বল! হবে 
প্রত্যভিজ্ঞা। পূর্বে জেনেছি এই জ্ঞানই হল প্রত্যভিজ্ঞা, এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
—afe নয়। কারণ অবচেতন মনের সংস্কারের দ্বারাই aie উৎপন্ন হয়। 
স্মৃতির ক্ষেত্রে বস্তু সাক্ষাৎ ভাবে ইন্দিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে না। 
নৈয়ায়িকদের লৌকিক প্রত্যক্ষের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ বৈশেষিক, সাংখ্য 
এবং মীমাংমকগণ স্বীকার করলেও বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন স্বীকার করে না। 


১২২ ভারতীয় দর্শন 


. অলৌকিক প্রত্যক্ষ সবসময়ই সবিকল্প, যেহেতু এ প্রত্যক্ষ, স্থনির্দিষ্ট এবং 


সুপরিব্যক্ত | ৰ 


০ ৷ -ভন্সাত্েল Feel ( Definition of Inference ) 3 

যখন কোন জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে এবং তার দ্বার! সমর্থিত হয়ে আমরা! 
কোন অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি তখন তাকে অনুমিতি বলা হয় । 
অন্মিতি হল পরোক্ষ জ্ঞান। কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে, সেই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অপর একটি অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার 
জগত বিষয়ের ভিত্তিতে প্রক্রিয়াকেই অনুমান বলে'। অঙ্গ শব্দের. অর্থ পশ্চাৎ 
শি জান আর ‘মান’ শব্দের অর্থ জ্ঞান। স্থতরাং অনুমান কথাটির 
অনুমিতি সাধারণ অর্থ হল সেই জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ 
করে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক-_পর্বতট বহ্নিমান, যেহেতু পর্বতটি 
GAT এবং যেখানেই ধুম সেখানেই বহ্নি, অথবা আর একটি উদাহরণ, রাম 
মন্পণশীল, কারণ রাম একজন মানুষ এবং সকল মান্য মরণশীল। প্রথম 
উদ্বাহরণে আমরা পাহাড়ে ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে বহর অস্তিত্ব 
অনুমান করছি এবং এই অনুমানের ভিত্তি হল ধূম এবং বহ্নির নিয়ত 
সম্বন্ধ সম্পর্কে আমাদের পূৰ্বাজিত জ্ঞান দ্বিতীয় উদাহরণে আমরা রামের 
কোন চিত প্রত্যক্ষ মরণশীলতা প্রত্যক্ষ করছি না, কিন্ত যেহেতু মরণশীলতার 
করে তারই মাধ্যমে সঙ্গে মনুয্যত্বের নিয়ত সম্বন্ধ আছে, সেহেতু রামের 
অপর একটি বস্তু যাতে ; 
ওঁ চিঃটি বৰ্তমান তার মন্ুত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে আমরা জানছি যে রাম মরণশীল। 
জ্ঞান লাভ করার স্থৃতরাং অনুমান হল এমন: একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় 
প্রক্িযাই অনুমান. আমরা কোন একটি চিহ্ন ( অথবা! হেতু বা লিঙ্গ )- যেমন 
ধুম প্রত্যক্ষ করে, তারই মাধ্যমে আর একটি বস্তু বহ্নি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করি, যেহেতু সেই বগুটিতে হেতু অবস্থিত এবং হেতু ও সেই বস্তুটির মধ্যে 
ব্যাপ্তি সম্বন্ধ ( invariable relation ) বর্তমান | দ্বিতীয় উদ্বাহরণে মান্য 
হল চিহ্ন অর্থাৎ হেতু বা লিঙ্গ এবং বস্তু মরণশীলত৷ এবং ব্যাপ্তি হল মানুষ ও 
মরণশীলতার মধ্যে অব্যাভিচারী সম্বন্ধ | 


1 


ন্যায়-দর্শন j ১২৩ 
| প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্ৰভেদ (Distinction between 


Perception and Inference) 2 এ 

প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই প্রমাণ বা যথাৰ্থ জ্ঞানলাভের প্ৰণালী প্রত্যক্ষ পূর্ববর্তী কোন 
জ্ঞানের ওপর নির্ভর নয়, কিন্তু অনুমানকে পূৰ্ববৰ্তী প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়। 
লিঙ্গ ব| হেতুর জ্ঞানের জন্য এবং হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সন্বন্ধের জ্ঞানের জন্য অনুমানকে: 
প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়। ' বাৎদায়নের মতে প্রত্যক্ষণের অভাবে কোন অনুমান সম্ভব 
হয় ন|। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান তখনই আমরা লাভ করি যখন ছুটি বস্তুর মধ্যে সংযোগ আমরা 
অনেকবার প্রত্যক্ষ করি, যার ফলে একটিকে প্রত্যক্ষ করলে আমরা.অপরটিকে অনুমান করে 
নিতে পারি। সুতরাং প্রত্যক্ষ হল অপরোক্ষ জ্ঞান, অনুমান হল পরোক্ষ জ্ঞান ৷ 

যোগিক প্রত্যক্ষ ছাড়া GID প্রত্যক্ষণ সব একই রকমের, যেহেতু যে বিষয়টি দেওয়া] আছে 
তার জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্ত বিভিন্ন প্রকারের ব্যাপ্তি সম্বদ্ধকে কেন্দ্ৰ করে বিভিন্ন 
রকমের অনুমান কর! যেতে পারে । প্ৰত্যক্ষ আমাদের সে সব বস্তুরই জ্ঞান দেয় যেগুলি আমাদের 
ইল্লিয়ের সীমানার মধ্যে উপস্থিত থাকে । সুতরাং প্রত্যক্ষণ বৰ্তমান বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে, 
কিন্ত অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ভিত্তিতে আমর! অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করি। আমাদের জ্ঞান বর্তমান ছাড়া, অতীত ও ভবিষ্যতের দিকেও প্রসারিত হয় ॥ প্রত্যক্ষ 
বস্তুর সঙ্গে ইন্জিয়ের সংযোগ ঘটে, কিন্তু আমরা সেই সব সম্পর্কই অনুমান করি যেগুলিকে 
ইন্সিরের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় ন|। যাকে প্ৰত্যক্ষ করা যায় তাকে অনুমানের সাহায্যে 
জানার প্রয়োজন হয় ন|। কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে অনুমান করি তাকে প্রত্যক্ষের সাহায্যে 
সমর্থন করার প্রয়োজন আছে। যাকে হুনিশ্চিতভাবে জানি বা য একেবারেই অজানা, 
সে সব ক্ষেত্রে অনুমান কার্য করে না। যে সব বিষয় সন্দেহজনক সে সব ক্ষেত্রেই অনুমান 


কাজ করে। 


Soy অন্ুুমালেল সবল ( The Constituents of 
Inference ) 2 

প্রত্যেক অন্থমানে তিনটি পদ এবং কমপক্ষে তিনটি বচন থাকবেই । যে 
অনুমানে তিনটি পদ'ও বচনগুলির দ্বার! অনুমান গঠিত হয় সেই বচনগুলিকে 
চিক অনুমানের অবয়ব! বলা হয়। 

এই তিনটি পদকে বলা হয় সাধ্য ( major term ), পক্ষ (minor term) 
এবং হেতু (middle term)! হেতুর অপর নাম লিঙ্গ বা সাধন। হেতুর 


1, অবয়ব বলতে বস্তুর অংশকে বোঝায়, কিন্তু এথানে অবয়ব শব্দটি পারিভাষিক । 


উট ২ ভারতীয় দর্শন 


সাহায্যে যাকে লাত করতে চাই তাই হল সাধ্য, যেখানে সাধ্যের অস্তিত্ব 
স্থির করা হয়, তার নাম পক্ষ। হেতু সাধ্য এবং পক্ষের মধ্যে যোগসাধন 
করে। পর্বতের ধূম দেখে আমরা অন্লমান করছি সেখানে বহ্নি আছে, যেহেতু 
যেখানে ধুম, সেখানেই বহ্নি। এখানে পর্বত হল পক্ষ 
(minor term ), কারণ পর্বতেই বহর অস্তিত্ব স্থির 
করা হচ্ছে, বহ্নি হল সাধ্য, যেহেতু পর্বতে বহ্ছির অস্তিত্বই আমরা প্রমাণ করতে 
চাই, অর্থাৎ বহ্ছিই হল অনুমান ছারা নির্ণেতব্য বিষয়। ধূম হল হেতু বা 
মধ্যম পদ, কারণ এই পদের মাধ্যমেই পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্পর্ক প্রমাণিত 
হচ্ছে। হেতু হল মধ্য পদ, যেহেতু হেতুর মধ্যস্থতায় সাধ্য ও পক্ষের মধ্যে 
সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে। অনুমিত বচনে পক্ষ হল উদ্দেশ্য, সাধ্য হল বিধেয়। ব্যাপ্তি 
এবং পক্ষধর্মতা যে কোন নিতুল অনুমিতির পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন ৷ ব্যাপ্তি 
হল হেতু বা লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্ক এবং পক্ষধর্মতা হল 
পক্ষে হেতুর অবস্থিতি। কেবলমাত্র সাধ্য বা কেবলমাত্র পক্ষের জ্ঞানই যথার্থ 
অন্ুমিতিকে সম্ভব করে তুলতে পারে না। হেতু বা লিঙ্গের জ্ঞান, অর্থাৎ হেতুর 
সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্কে এবং হেতুর পক্ষে ( minor term ) 
অবস্থান__-এই উভয়ের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন | এই জ্ঞানকে লিঙ্গ পরামর্শ 
বলাহয়।£ | 

অনুমানে তিনটি শব্দ এবং তিনটি বচন থাকবেই। প্রথম বচনে সাধ্য ও 
পক্ষের সম্বন্ধের কথা বলা হয় এবং সাধ্যকে পক্ষের বিধেয় করা হয়। যেমন 


সাধ্য, পক্ষ ও হেতু 


অনুমানে তিনটি শব্দ পর্বত বহ্নিমান; দ্বিতীয় বচনে পক্ষের সঙ্গে হেতুর সম্বন্ধের 
এবং তিনটি বচন কথা বলা হয়, কারণ পর্বত ধূুমবান; আর তৃতীয় বচনে 
5 হেতুর সঙ্গে সাধ্যের নিয়ত সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির কথা বলা 
হয়ে থাকে যেখানে ধুম আছে সেখানেই বহ্নি আছে। স্থতরাং অনুমানে 
কমপক্ষে তিনটি বচন থাকবেই | এই তিনটি বচন নিরপেক্ষ (Categorical) 
হবে এবং এই বচন সদর্থক বা নঞ্্থক উভয়ই হতে পারে। 


1, হেতুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে-পক্ষধৰ্মতা, স্বপক্ষত্ব, বিপক্ষত্ব, অবাধিত বিষয়ত, অসৎ- 
প্রতিপক্ষত্ব। 


্যায়-দর্শন ১২৫ 


ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্ৰ উল্লিখিভ অনুমানের সঙ্গে ত্যারিষ্টটলীয় = 
ন্যায়ের ( Syllogism ) সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। 
আযারিস্টটলীয় তিন অবয়বযুক্ত ন্যায়েরও তিনটি বচন থাকে- প্রধান বচন বা 
ভারতীগইনির সনে নাধ্যরাকা। অণ্ধান বল বা এজ বাড এবং সিদ্ধান্ত | 
ত্যারিস্টটলীয় স্তায়ের তবে তিন অবয়বযুক্ত ভারতীয় ন্যায়ের ক্রম তিন অবয়বযুক্ত 
তুলনা আ্যারিন্টটলীয় ন্যায়ের ক্রমের বিপরীত। ভারতীয় ্ায়ে 
আ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের সিদ্ধান্তকে প্রথমে রাখা হয় এবং প্রধান বচন বা সাধ্য 

যকে ( major premise ) সর্বশেষে রাখা হয়। 

fasta নৈয়ায়িকদের মতে অনুমান ছু'প্রকার- স্থার্থানুমান 
এবং পরার্থানুমানন। যখন কোন ব্যক্তি নিজের জন্ অনুমান করে তখন তাকে 
বলা হয় ্ার্থান্মান আর যখন অপরের জন্য অনুমান করা হয় অর্থাৎ অপরের 
কাছে কোন সত্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় তখন তাকে বলা হয় পরার্থাগমান | 
স্বাৰ্থানুমান ও স্বাৰ্থানুমানের ক্ষেত্রে অন্মানটিকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত 
পরার্থানুমান করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরার্থান্মমানের 
ক্ষেত্রে অনুমানকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন । যথাযথ ভাবে ব্যক্ত 
করার অর্থ হল অনুমানের বা ন্যায়ের ন্যায়শাস্তসম্মত রূপটি প্রকাশ করা। 
78) আযারিস্টটলীয় ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের উল্লেখযোগ্য 
আ্যারিস্টটলীয় প্রভেদ আছে। অ্যারিস্টটলীয় ন্যায় তিন অবয়ববিশিষ্ট--- 
তারের প্ৰভেদ প্রথমে সাধ্যবাঁক্য, তারপর পক্ষবাক্য, তারপর সিদ্ধান্ত। 
ভারতীয় ন্যায় পাচটি অবয়ববিশিষ্ট | এই পাঁচটি অবয়ব হল-_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, 
উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন ৷ নীচে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে 
ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে__ 

(১) পর্বত বহ্লিমান (প্রতিজ্ঞা ) 

(২) কারণ পর্বত ধুমবান ( হেতু ) 

(৩) যেখানে ধূম সেখানেই বহি__যেমন পাকশালা ( উদাহরণ ) 

(৪) পর্বত ধূমবান ( উপনয় ) 

(৫) স্থতরাং পর্বত বহ্নিমান ( নিগমন ) 


১২৬ ভারতীয় দর্শন 


প্রথম বচনটি হল প্রতিজ্ঞা বা প্রতিপাদ্য বিষয়। : এই বিষয়টিকেই প্রমাণ 
করতে হবে। দ্বিতীয় বচন হল হেতু। হেতুই প্রতিজ্ঞার কারণটি নির্দেশ করে। 
তৃতীয় বচনটি হল উদ্দাহরণ। এই তৃতীয় বচনে প্রতিজ্ঞা এবং হেতুর মধ্যে যে 


ভারতীয় স্যায়ের ব্যাপ্তি বা নিয়ত অব্যাভিচারী সম্বন্ধ সেটিকে প্রকাশ করা . 


পাঁচটি অবয়ব হয় এবং পরিচিত দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ব্যক্তি-সম্বন্ধকে 
সমর্থন করা হয়। দৃষ্টান্ত হল প্রমানসিদ্ধ এবং সৰ্বজনস্বীকৃত, সেহেতু দৃষ্টান্ত 
সম্পর্কে কোন মতভেদ থাকে না। চতুর্থ বচনটি হল--উপনয়। উপনয় হল 
সামান্য বচনটিকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর|। পঞ্চম বা সর্বশেষ বচনটি হল-_ 
নিগমন। পূর্ববর্তী বচনগুলির ভিত্তিতে বা বচনগুলির দ্বারা সমর্থিত হয়ে যে 
_সিদ্ধযন্ত পাওয়া যায় সেটিই হল নিগমন | 
A AMIS স্ায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের তুলনা এবং ভারতীয় 
পাঁচ অবয়ববিশিষ্টস্যায়ের সুবিধা £ ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে আরিষ্টটলীয় 
স্টায়ের কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। উভয় ন্যায়েই 
তিনটি পদ আছে; ষযথা--(১) সাধ্য ( Major ), (২) পক্ষ ( Minor ) 
পাশ্চাত্য ্যায়ের সঙ্গে এবং (৩) হেতু (Middle )। ভারতীয় হ্যায় যদিও পাচ 
SIRT তারের সাহু; অবয়বরিশিষ্ট, তবু এ ্যায়ে তিন অবয়ববিশিষ্ট আ্যারিষ্টটলীয় 
স্যায়ের মতন তিনটি বচনই রয়েছে | প্রতিজ্ঞা এবং হেতু দু'বার উল্লিখিত হচ্ছে। 
উভয় ন্যায়ই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অঙ্গমানের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করে | 
উভয় ন্যায়ের মধ্যে কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও আছে। যারা উভয় 
শ্ায়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভারতীয় ন্যায়ের বিকাশের 
মূলে আ্যারিস্টটলীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করে থাকেন, তারা এদের বৈসাদৃশ্ঠ 
লক্ষ্য করেন না। প্রথমতঃ ভারতীয় স্তায়ের পাঁচটি অবয়ব, আ্যারিস্টটলীয় 
পাশ্চাপ্তয স্থায়ের সঙ্গে স্যায়ের তিনটি অবয়ব। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় তিন অবয়ব- 
ভারতীয় ন্যায়ের বিশিষ্ট ন্যায়ের বচনের ক্রম আযারিস্টটলীয় মায়ের বচনের 
ঠা ক্রমের বিপরীত." তৃতীয়তঃ ভারতীয় ন্যায়ের মূল স্থত্ৰ হল 
ব্যাপ্তি বা সাধ্য ও হেতুর মধ্যে অব্যাভিচারী সম্বন্ধ ৷ আযারিস্টটল-এর স্যায়ের 
মূল সুত্র হল--“সব এবং কিছুই নয় সম্বন্ধে নিয়ম” (Dictum de Omni et 
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Nullo ) চতুর্থতঃ, পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানের হেতুর সংজ্ঞা ভারতীয় ন্যায়শাস্তরের 
হেতু বা লিঙ্গের সংজ্ঞার সঙ্গে অভিন্ন নয়। পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীদের. মতে 
যে পদ উভয় আশ্রয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হয় না, তাকেই 
হেতু বা মধ্যপদ-বলে। আর ভারতীয় নৈয়ায়িকদের মতে লিঙ্গ বা হেতু হল 
একটি চিহ্ন, যার সাহায্যে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে এমন কোন সংবাদ 
জানা যায় য| প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা যায় না। পঞ্চমতঃ, আযারিষ্টটল 
ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান বা আকার ( figure ) এবং বিভিন্ন মৃতি ( mood) 
স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভারতীয় নৈয়ায়িকরা ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান ও 
সৃতি স্বীকার করেন না। ষষ্ঠতঃ, আ্যারিস্টটলীয় যায় কেবলমাত্র আকারগত 
সত্যতাই (formal 6:80) প্রতিষ্ঠা করে, বস্তুগত যাথার্থ প্রমাণ করে না। 
কিন্ত ভারতীয় ন্যায় আকারগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাই প্রমাণ 
SA) ভারতীয় ন্যায়ে অবরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমান উভয়ের সমন্বয় 
সাধিত হয়েছে। 

এখানে প্রশ্ন হল পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় ন্যায়ের সুবিধা কি? 
এই ন্যায় আকারগত ও বস্তুগত উভয়বিধ সত্যতাই প্রমাণ করতে পারে। 
যে বচনটিতে উদাহরণ দেওয়া হয়, সে বচনটি ভারতীয় ন্যায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট  স্থচনা করে। কেননা, এই বচনটিতেই আকারগত ও 
ভারতীয় স্তায়ের সুবিধা বস্তুগত সত্যের সমন্বয় দেখা যায়, যেহেতু ব্যাপ্তি বচনটি 
দৃষ্টান্ত অৰ্থাৎ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বার! প্রমাণিত হয়। ভারতীয় স্যায়ের 
চতুর্থ বচনটিরও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বচনটিতে আ্যারিষ্টটলীয় 
ন্যায়ের প্রধান বচন ( major premise ) এবং অপ্রধান বচনের ( minor 
premise) সমন্বয় সাধিত হয়ঃ এবং উভয় বচনে যে একই মধ্যপদ বা হেতু 
ব্যবহার করা হয়, তা স্পষ্টভাবে দেখান হয়। এই বচনটি থেকে জানা যায় 


ত ।; 
1. “As such it is a synthesis of the second and third members of tha 
It shows that the middle which is universally related to the 


Syllogism. ৰু 
e minor term and is therefore very useful 


major term is also present in th 


for the purpose of proof”, 3 ॥ = 
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যে, একই হেতু যা সাধ্যপদের সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সহন্ধযুক্ত, পক্ষপদেও অবস্থিত 
এবং বিষয়টি প্রমাণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় । ন্যায়ের শেষ বচনটিও প্রথম 
বচন বা প্রতিজ্ঞার অর্থহীন পুনরাবৃত্তি নয়। যে বচনটি প্রথমে ছিল কেবলমাত্র 
একটি আহ্মানিক ধারণা সেটিই সিদ্ধান্ত ও একটি স্থনিশ্চিত প্রমাণিত সত্য 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হল।! স্বৃতরাং ভারতীয় ন্যায়ের যুক্তিগুলির সত্যতা 
স্থনিশ্চিতভাবে জানা যায় এবং এই প্রকার যুক্তিবাক্যের দ্বারা সমধিত হয়ে 
আমরা এমন একটি অবশ্য স্বীকার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যার বস্তুগত সত্যতা 
সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। 


চি =sife ( ৬5৪০৮) 2 
“ব্যাপ্ত কাকে বলে (What is the nature of Vyapti ) ? 
‘হেতু’ ও ‘সাধ্য’র মধ্যে যে নিয়ত সম্বন্ধ তার নাম হল ব্যাপ্তি । যেমন, 
“যেখানেই ধুম, সেখানেই বহ্ছি'। এই বচনে ধুম এবং বহ্নির মধ্যে ষে সামান্য 
| সম্বন্ধ (universal relation ) স্থাপন করা হয়েছে তাই ব্যাপ্তি। এই 
হেতু ও সাধ্যর নিয়ত  ব্যাপ্তিই অন্থমানের ভিত্তি বা অনুমান পদ্ধতির মেরুদণ্ড- 
৮5182 দুটি শর্তের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, 
হেতুর ( ধূম ) পক্ষতে (পর্বত ) অবস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান; এবং দ্বিতীয়তঃ, হেতু 
(ধুম) ও সাধ্যের (বহ্নি) মধ্যে ব্যাপ্তি বা অব্যাভিচারী সম্বন্ধ, হেতু ও 
সাধ্যের মধ্যে এই অব্যাভিচারী সম্বন্ধ বর্তমান থাকলেই আমরা ‘পৰ্বত বহ্নিমান” 
এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারি। 
ব্যাণ্ডির স্বরূপ fees ব্যাপ্তি কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল ব্যাপকতা, 
বা বিস্তৃতি, অর্থাৎ যা সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে রয়েছে বা ছড়িয়ে রয়েছে। যা, 
সৰ্বত্ৰ পরিব্যাপকক্ষম তাকেই ব্যাপ্ত বলি। আরও একটু সহজ করে বলা 
যেতে পারে যে একটি বিষয় আর একটি বিষয়ে ব্যাপ্ত; এর অর্থ হল যে একটি, 


1, “It should not be supposed that the conclusion is an unmeaning. 
repetition of the first proposition. What is at first put forward as a 
hypothesis or rare assertion is asserted in the conclusion as a firmly 
established truth.” 


i —8S,. 0, Chatterjee 2 Nyaya Theory of Knowledge, Page 301. 


"আ্যায়ন্দশল = _ ১৩৩ 
নৈয়ায়িকদের অনুমানের শ্রেণীবিভাগ ভিন্নতর ৷ ভারতীয় অন্থমান পদ্ধতি 
73685: অবরোহ ও আরোহ অন্গুমানের মিলিত প্রণালী এবং 

অবরোহ ও আরোহের অনুমানের ভিন্ন ধরনের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। 
লী , 
Fl নীচে এই শ্রেণীবিভাগের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। 


(১) স্বার্থানুমান ও পরর্থান্ুমান $ অনুমান যে উদ্দেশ্য সাধন করে 
তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। 
যখন ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অনুমান করা হয় তখন তাকে: 
সীল ্বার্থান্মান বলা হয়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে পরের উপলব্ধি 
= বা জ্ঞানের জন্য অনুমান করা হচ্ছে না, সেহেতু 
অনুমানটিকে ষথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন হয় না। 
যখন অপরের কাছে কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনুমান করা 
হয়, তখন তাকে পরার্থান্ুমান বলে। এক্ষেত্রে পরের কাছে প্রমাণ করার 
জন্য অনুমান করা হচ্ছে বলে অন্ুমানটিকে যথার্থভাবে 
পরার্থানুমান 
লেখার বা বলার প্রয়োজন আছে-_ অর্থাৎ ভারতীয় ন্যায়ের 
যে পাচটি অবয়বের কথা বলা হয়েছে, সেই পাঁচটি অবয়ব স্থম্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
করতে হবে, কোনটি উহা থাকলে চলবে না। এ বিষয় পূর্বে আলোচনা 


করা হয়েছে। 


(২) পুর্বব, শেষব ও সামান্যতোদৃষ্ট 8 হেতু ও সাধ্যের মধ্যে 
যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। 
পূৰ্ববত ও শেষবৎ অনুমানের পার্থক্য কার্ধকারণ নীতিকে অবলম্বন করে 
করা হয়েছে। 

কারণ যেখানে প্রত্যক্ষ এবং তার থেকে যখন অপ্রত্যক্ষ কার্ষের কথা 
অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় পূৰ্ববৎ অন্লমান। পূৰ্ব দৃষ্টান্ত বা পূর্ব 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অনুমান করা হয়। যেমন, 
আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে আমরা অনুমান করি যে, 


বৃষ্টি হবে। এখানে মেঘ হল কারণ, বৃষ্টি হল কাৰ্য । 


পূৰ্ববৎ অনুমান 
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আবার কাৰ্য যেখানে প্রত্যক্ষ এবং তার থেকে যখন অপ্রত্যক্ষ কারণের 
কথা অন্লমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় শেষবৎ অন্মান। সকালবেলা 
Sette ঘুম থেকে উঠে যখন দেখি গাছের পাতা ভিজে রয়েছে, 
তখন অঙ্থমান করি রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছে।' 
কার্যকারণ সম্বন্ধের ওপর ভিত্তি না করে, কেবলমাত্র পূর্ব অভিজ্ঞতা ও 
সাদৃশ্তের ওপর ভিত্তি করে যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে সামান্যতোদৃষ্ট 
সামাহতোদৃষ্ট অনুমান অসম্মান বলা হয়। যেমন-_শিং যুক্ত কোন প্রাণী দেখে 
আমরা অনুমান করি যে, তার দ্বিখণ্ডিত খুর আছে। এই 
অনুমানে হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়নি ৷ 
কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও সাদৃষ্তজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই এই অনুমান করা 
হয়েছে। পূর্বে দেখেছি গরু ও মহিষের শিং আছে, তাদের 'খুরও দ্বিখণ্ডিত 
তার থেকে অনুমান করলাম যে, এক্ষেত্রেও শিং-ওল| প্রাণীর খুর দ্বিণণ্ডিত। 
(৩) কেবলাম্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী ও cay ব্যতিরেকী £ 
হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করার বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর 
ভিত্তি করে উপরোক্ত অঙ্থ্মানের শ্রেণীবিভাগ করা! হয়েছে, যেখানে হেতু 
সেখানেই সাধ্য | 
কেবলমাত্র অন্বয়ী দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে ( অর্থাৎ যেখানে হেতু 
সেখানেই সাধ্য ) যখন অনুমান করা হয় তখন সেই অন্্মানকে কেবলান্বয়ী 
কেবলাহবয়ী অনুমান. অনুমান বলা হয়। কেবলান্বয়ী অনুমানে কোন নঞ্্থক 
বা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই অন্মানে হেতু 
ও সাধ্যের উপস্থিতির অন্বয়ই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তি। উদাহরণস্বরপ-_ 
সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান 
পর্বত GATT 
»-. পর্বত বহ্নিমান ৷ 
এই অনুমানে সাধ্য বাক্যটি একটি সামান্য বচন, যে বচনে ‘বহ্নিমান’ এই 
বিধেয়টি সব ধুমবান বস্ত সম্পর্কেই স্বীকার করা হয়েছে। এমন কোন ধুমবান বস্ত 
দেখা যায় না, যা বহ্নিমান নয়, অর্থাৎ কোন ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 


ae 


ন্যায়-দর্শন ১৩৫ 


কেবলমাত্র ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে ( অর্থাৎ যেখানে সাধ্যের 
অভাব, সেখানেই হেতুর অভাব) যখন অন্থমান করা হয় তখন সেই 
কেবলব্যতিরেকী- অস্ক্মানকে কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়। এই 


ee " অঙ্থমানে হেতু ও সাধ্যের অনুপস্থিতি বা অভাবের 
সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ, 
কোন অ-বহিমান বই নয় ধুমবান 
পর্বত হয় ধুমবান 
', পর্বত হল বহ্নিমান 


হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক-_এই উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের 
ভিত্তিতে যখন অন্থমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় অন্বয়-ব্যতিরেকী 
অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান। এই প্রকার অন্থমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে 
চা উপস্থিতি ও অভাব_উভয় প্রকার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেই 
ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উদাহরণ__ 


অন্বরী ব্যতিরেকী 


সব ধুমবান বস্তই বহ্নিবান কোনো অ-বহিমান বস্তুই নয় ধুমবান | 
পর্বত ধূমবান। পর্বত হয় ATA | 
*, পর্বত বহ্মান। ", পর্বত হয় বহ্নিমান | 


হেত্বাভাস ( Fallacies of Inference )3 অন্ুমান-সংক্রান্ত নিয়ম 
বা বিধি লঙ্ঘন করার জন্য যুক্তির ক্ষেত্রে যে সব দোষ বা অনুপপত্তি দেখা দেয়, 
দৌষযুক্ত হেতুকেই  সেগুলিকেই হেত্বাভাস বলা হয়। সদোষ হেতুকেই 
৮ হেত্বাভাস বলে। যা প্রকৃতপক্ষে যথাৰ্থ যুক্তি বা হেতু নয় 
অথচ যুক্তি বা হেতু বলে প্রতীয়মান হয়, তাই হেস্বাতাস। নৈয়ায়িকরা পাচ 
প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করেন_-(১) সব্যাভিচার (২) বিরুদ্ধ (৩) সতপ্রতিপক্ষ 


(৪) অসিদ্ধ এবং (৫) বাধিত। 


১৩৬ ভারতীয় দর্শন 


(১) সব্যাভিচার হেত্মাভাস ৪ অনুমানের নিয়ম হল যে হেতু সাধ্যের 
দ্বারা ব্যাপ্য হবে অর্থাৎ যেখানে হেতু উপস্থিত সেখানে সাধ্যও উপস্থিত 
থাকবে। যেমন, দিনেই ধুম, সেখানেই বহি । কিন্তু 

এই নিয়ম যদি লঙ্ঘন করা হয় তাইলে সব্যাভিচার 
হেত্বাভাস ঘটে । যেমন, 

সকল বস্তই হয় বহ্নিমান 

পর্বত হল একটি-বস্তু 

পর্বত হল বহ্নিমান | 

এখানে হেতু ‘aw বহ্নিমান পাকঘর ও অ-বহিমান হুদ উভয় ক্ষেত্রেই 

উপস্থিত | নাহ হুদ একটি বস্তু, কিন্ত হৃদ বহ্নিমান নয়। 
যথার্থ অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার সমান হতে পারে বা 
তার থেকে কম হতে পারে, কিন্ত কখনও বেশি হতে পারে না। উপরোক্ত 
উদ্দাহরণে বস্তুর ব্যাপকতা বহ্নিমান বস্তুর ব্যাপকতা থেকে অধিক, যেহেতু 
অনেক অ-বহ্মান বস্তু ( non-fiery object ) আছে। এই হেত্বাভাসকে 
সব্যাভিচার হেত্বাভাস অনৈকান্তিক হেত্বাভাসও বলা হয়, যেহেতু হেতু, 
তিন প্রকার সাধ্যের অস্তিত্ব ও অস্তিত্ব উভয়ের সঙ্গেই সদ্বন্ধযুক্ত। 
সব্যাভিচার হেত্বাভাস তিন প্রকার £ (১) সাধারণ, (২) অসাধারণ ও 
(৩) অন্ুপসংহারী। . 

যে অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার তুলনায় অধিক, তাকে 
সাধারণ সব্যাভিচার হেত্বাভাস রদ হয়। উপরোক্ত 


মব্যাভিচার হেত্বাভাস 


সাধারণ 


উদাহরণটি এরূপ একটি হেত্বাভাদের উদাহরণ | 
যে অঙ্গমানে হেতুর ব্যাপকতা এতই কম সংকীর্ণ যে, হেতু কেবলমাত্র 
অসাধারণ পক্ষে উপস্থিত থাকে, কিন্তু সাধ্যে উপস্থিত থাকে না, 


তাকে অসাধারণ সব্যাভিচার হেত্বাভাস বলা হয়। যেমন, 


2 


যা কিছুতে শবত্ব আছে, তা হল নিত্য 
শব্দতেই শব্দত্ব আছে 


শব্দ হল নিত্য | 


॥| 


ন্যায়দর্শন ১৩৭ 
এই অনুমান যথার্থ নয়, যেহেতু “হেতু” শব্দত্ব কেবলমাত্র শব্দেই বিদ্যমান, 
অন্য কিছুতে বিদ্যমান নয়। শব্দ নিত্য বস্তু ‘আত্মা! বা অনিত্য বস্তু ‘ঘট’ 
প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকে না। স্থতরাং শব্দত্ব এবং নিত্যতার মধ্যে ব্যাপ্তি 
সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে না। ’ 
যে অন্ুমানে হেতু এমন ‘সৰ্বব্যাপক’ যে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কোনরূপ দৃষ্টান্তের 
অনুপসংহারী দ্বারা হেতুকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, সেই অনুমানকে 
অনুপসংহারী সব্যাভিচারী হেত্বাভাম বলা হয়। যেমন, 
যা কিছু জ্ঞেয়, তাই অনিত্য 
সব বস্তুই হয় জ্ঞেয় 
: সব বস্তই হয় অনিত্য। 
এখানে যেহেতু পক্ষ হল ‘সব বস্তা, কাজেই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এমন কোন 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে না, যা সব বস্তুর অন্তর্গত নয়। সুতরাং হেতুকে কোনরূপ 
দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। 
বিরুদ্ধ হেত্বাভাস £ যে অনুমানে হেতু বিরুদ্ধ অর্থাৎ হেতু সাধ্যের 
অস্তিত্বের দ্বার| ব্যাপ্ত হয় না, তাকেই বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলে। CARA কাজ 
পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা, কিন্তু এই অনুমানে হেতু পক্ষে সাধ্যের 
অস্তিত্ব প্রমান না করে তার অভাবই প্রমাণ করে, যেহেতু 
77454 হেতুর সঙ্গে সাধ্যের অভাবের সঙ্গেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে | 
যেমন--শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপন্নশীল। এই উদ্বাহরণে হেতু ‘উৎপন্নশীল’ 
সব সময়ই অনিত্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, নিত্য বস্তুর সঙ্গে নয়। সুতরাং 
যা কিছু উৎপন্নণীল, তাই নিত্য, এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্থাপন করা 
সম্ভব নয়। 
সৎপ্রতিপন্ষ হেত্বাভাস 2 এই হেত্বাভাস তখনই দেখা যায় যখন 
কোন একটি অনুমানের হেতু যে সাধ্যের অস্তিত্ব প্ৰমাণ করে, তারই বিরোধী 
আর একটি হেতু অপর একটি অনুমানে সেই সাধ্যেরই 
সংপ্রতিপক্ষ COTE অভাব প্রমাণ করে। যেমন প্রথম অনুমানে বলা হল, শব্দ 
নিত্য, কারণ শব্দের শব্দত্ব আছে ( audible )। আবার আর একটি অনুমান 


১৩৮ ভারতীয় দর্শন 


এই সিদ্ধান্ত অষথাৰ্থ প্রমাণ করা হল এরূপ অঙ্থমান করে যে, শব্দ অনিত্য, 
যেহেতু শব্দ উৎপত্তিশীল এবং যা কিছু উৎপত্বিশীল তাই অনিত্য । 

অসিদ্ধ হেত্বাভাস £ যে অঙ্থমানে হেতু সিদ্ধ নয়, অসিদ্ধ অৰ্থাৎ 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে, সেই অঙ্গমানকে অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়। 


কিছুর অস্তিত্ব নেই, স্থতরাং এই অনুমানটি অসিদ্ধ। 
অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকার £ (১) আশ্রয়াসিদধ হেতু, (২) স্বরূপামিদ্ধ 
হেতু এবং (৩) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেতু। 

আশরয়াসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু, যে হেতুর পক্ষে ( minor ) কোন 
আশ্রয় নেই, কারণ পক্ষই (minor) হল হেতুর আশ্রয়। উপরোক্ত 
উদ্বাহরণটি আশ্রয়াসিদ্ধ হেতুর উদ্নাহরণ। 

্বরপাসিদ্ হেতু হল সেই হেতু যার পক্ষে ( minor ) অবস্থান সম্ভব নয়। 
যথার্থ হেতুর সকল সময়ই পক্ষধর্মতা থাকবে, কিন্ত হেতুর স্বভাব যদি এমনই 
হয় যে পক্ষের সঙ্গে তার অসংগতি থাকে তাহলে YA পক্ষে ( minor ) 
অবস্থিত থাকা সম্ভব নয়। যেমন, শব্দ হল রূপের মত একটি গুণ, যেহেতু 
শব্দকে চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু শব্দকে চক্ষুদ্বার| প্রত্যক্ষ করা যায় 
না, FIR এরূপ হেতু স্বরূপতেই অসিদ্ধ। 

ব্যাপ্যাত্বসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু, সাধ্যের সঙ্গে যার ব্যাপ্তি সদ 
প্রমাণিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি শর্তনিরপেক্ষ বা অনৌপাধিক নয়, অন্ত 
শর্ত নির্ভর | যেমন, ‘পৰ্বত ধূমবান’ যেহেতু পর্বত বহ্নিমান | এই অন্থমানে, 
সামান্য বচনটিতে, যেখানেই বহ্নি সেখানেই ধুম, ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি ৷ 
কারণ এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ অন্য উপাধি বা শর্তের ওপর নির্ভর | সেই শর্ত হল 
যদি বহ্নি আদ্র ইন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয়। aie ইন্ধনের অঙ্থপস্থিতিতেই 
কেবলমাত্র আমরা ধুমহীন বহ্নি দেখতে পাই। 

বাধিত হেত্বাভাস £ বাধিত হেতু হল সেই হেতু যা অন্ত প্রমাণ বা 
যথাৰ্থ জ্ঞানের ছারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। এই হেতু সাধ্যের, অস্তিত্ব 
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প্রমাণ করতে চায় কিন্তু অন্য প্রমাণের দ্বার! সাধ্যের অভাবের বিষয়টি প্রমাণিত 
হয়। উদাহরণস্বরূপ £ যখন অন্থমান করা হয় যে বহ্নি শীতল, যেহেতু বহ্নি 
হল একটি দ্ৰব্য, তখন এই অন্মানকে বাধিত হেত্বাভাস 
* বলা হয়। কারণ হেতু ‘দ্ৰব্য’, যা সাধ্যে অর্থাৎ বহ্নিতে 
গীতলতার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, যেহেতু 
প্রত্যক্ষের দ্বারা সাধ্যের অভাব অৰ্থাৎ উষ্ণতা প্রমাণিত হয়। 

সং প্রতিপক্ষ হেত্বাভাসে একটি অনুমান অপর একটি অনুমানের দ্বারা 
অযধার্থ প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাধিত হেত্বাভাসে একটি অনুমান প্রত্যক্ষের 


ব্যাধিত হেত্বাভাস 


দ্বারা বা অনুমান নিরপেক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অযথার্থ প্রমাণিত হয়। 


কাৰ্যকারণ সম্বন্ধ (Causal Relation ) 2 কারধকারণ নিয়মের 
অর্থ হল-_“সকল কাৰ্যই কোন কারণ থেকে উদ্ভূত ৷’ প্রত্যেকটি ঘটনার একটা 
সুনিৰ্দিষ্ট কারণ আছে। কারণ কাকে বলে? কার্য কাকে বলে? যখন 
কোন বস্তু বা ঘটনা অপর কোন বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে 
প্রথমটির অস্তিত্বের ওপর দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব নির্ভর করে বা প্রথমটি ঘটলে 
দ্বিতীয়টি ঘটে, তখন তাদের সম্বন্ধকে কার্ধকারণ সম্বন্ধ বলে। প্রথমটি কারণ, 
কারণ কার্ধের দ্বিতীয়টি কার্ধ। কারণকে সেজন্য এভাবে ব্যাখ্যা করা! 
টি i হয়েছে, কারণ কার্ধের অব্যবহিত, শর্তান্তরহীন, 
ঘটন। অপৰিবৰ্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা । কারণ কার্ষের 
‘পূৰ্ববৰ্তী’ ঘটনা। যখন ছুটি ঘটনার মধ্যে কার্ধকারণ সম্বন্ধ নিৰ্ণয় করা! হয়, তখন 
পূর্ববর্তী বা অগ্রগামী ঘটনাটি কারণ এবং পরবর্তী বা অনুবর্তী ঘটনাটি কাৰ্য । 
যদিও কারণ পূর্ববর্তী ঘটনা তবুও কার্ধের যে কোন পূর্ববর্তী ঘটনাকেই 
কারণ বলা যাবে না। কারণ কার্ধের ‘অপৰিবৰ্তনীয়’ পূর্ববর্তী ঘটনা । যে 
ঘটনা সর্বদাই কারের পূৰ্বে বৰ্তমান থাকে তাকেই অপরিবর্তনীয় ঘটনা বলে! 
কারণ ও কার্ধের মধ্যে নিয়ত ( Universal ) সম্বন্ধ থাকবে । আবার কার্ষের 
যে কোন অপরিবর্তনীয় পূৰ্ববৰ্তী ঘটনাকে কারণ বলা যেতে পারে না। তাহলে 
দিনকে রাত্রির কারণ এবং রাত্রিকে দিনের কারণ বলা যেত। কারণ কেবল- 
মাত্র কার্ধের অপরিবর্তনীয় পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা নয় কারণ কার্ধের HABIT 
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অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা। উপরস্ত কারণ হল ‘অব্যবহিত’ পূর্ববর্তী 
ঘটনা। কারণ ও কার্ধের মধ্যে যদি দীর্ঘ ব্যবধান ঘটে, তাহলে সে সময়ের 
মধ্যে অন্ত কোন ঘটনা ঘটতে পারে যা কার্যাটর সঙ্গে সদ্বন্ধযুক্ত। 

হতরাং কারণ হল কার্ষের অপরিবর্তনীয় শততীন্তরহীন অব্যবহিত 
পুর্ববর্তা ঘটন| ( Invariable, unconditional immediate 
antecedent ) | I + 

নৈয়ার়িকেরা বহুকারণবাদ স্বীকার করেন না। বহকারণবাদ 
SRA একই কার্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে। 
রি কিন্ত নৈয়ায়িকদের মতে একই কারণের একটিমাত্র কাৰ্য 
বহকারণবাদ Nats থাকতে পারে এবং একই কার্যের একটিমাত্র কারণ থাকতে 
উদ পারে। তাদের মতে একটি বিশেষ কারণের একটি বিশেষ 
কাই থাকতে পারে, অঙ্থরূপভাবে একটি বিশেষ কার্ষের একটি বিশেষ কারণ 
থাকতে পারে। 

বাচন্পতি এবং জয়ন্তের মতে কারণকে কারণ-সামগ্রী (an aggregate of 
Operative conditions) রূপেই বিচার কর! দরকার। অর্থাৎ কারণ হল 
কতকগুলি শর্তের সমষ্টি | পাশ্চাত্তা তৰ্কবিজ্ঞানী :4;/1 কারণের সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলেছেন যে, কারণ হল সদর্থক ও নঞর্থক শর্তের সমষ্টি (The sum 


নৈয়ায়িকদের মতে কারণ হল তিন প্রকারঃ (১) সমবায়ি কারণ, 
(২) অসমবায়ি কারণ এবং (৩) নিমিত্ত কারণ। 
সমবায়ি কারণ বা উপাদান কারণ (Material Cause ) হল দ্রব্য বা 
উপাদান যার সাহায্যে কার্য উৎপন্ন হয়। যেমন-_ঘট হল কাৰ্য, তার সমবায় 
কারণ হল নরম মাটি বা কাদা | বস্ত্ৰ হল কাৰ্য, সুত্র হল তার সমবায় কারণ | 
1. যে শতকে বাদ দিলে কার্ধের ব্যাঘাত ঘটে তাকে সদর্থক শর্ত বলে। যে শর্তকে 


অন্তভূক্তি করলে কাধের ব্যাঘাত ঘটে তাকে Mets শত বলে। কোন লোক জলে ডুবে মার! 
গেল, এক্ষেত্রে লোকটির শারীরিক দুৰ্বলতা, ডুবন্ত জলে যাওয়া প্রভৃতি সদর্ঘক শত। লোকটির 
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বন্তের সঙ্গে স্থাত্রের সম্পর্ক হল সমবায় (inference ) সম্পর্ক। স্থত্র ছাড়া 
বস্তের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যদিও ag ছাড়া স্থত্ৰের অস্তিত্ব সম্ভব । অসমবায় 
কারণ হল স্থত্ৰের সংযোগ যার দ্বারা বস্তুখণ্ড নিমিত হয়। অসমবায়ি কারণ 
ন পকা গুণও হতে পারে ; যেমন স্থত্রের WAN | সুত্র হল 
সমবা'য়, অসমবায়ি বন্ত্রের সমবায়ি কারণ ; স্থত্রের সংযোগ, যা স্থত্রকে আশ্রয় 
ও নিমিত্ত কারণ... করে থাকে, তা হল বস্ত্র অসমবায়ি কারণ। সমবায়ি 
কারণ হল কোন দ্রব্য, অসমবায়ি কারণ হল কোন গুণ বাক্রিয়া। নিমিত্ত 
কারণ হল কর্তা যার প্রচেষ্টায় উপাদানের সাহায্যে কাৰ্য উৎপন্ন হয়, তাতই হল 
বন্তের নিমিত্ত কারণ | 
কার্ধকারণ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে 
সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ। কার্য সম্পর্কে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। কার্য 
উৎপত্তির পূর্বে কার্য কি কারণে নিহিত থাকে বা কার্যকারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক 
কোন্‌ নতুন স্থষ্টি ? সাংখ্যকারদের মতে কাৰ্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত 
থাকে। এই মতবাদ সৎকার্ধবাদ নামে পরিচিত। নৈয়ায়িকদের মতে 
সৎকার্যবাদ না কার্ষোৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্য বিদ্যমান থাকে না, 
৮59 কার্ধ সম্পূৰ্ণ নতুন স্ুষ্টি এই মতবাদ অসৎকারধবাদ নামে 
পরিচিত। নৈয়ায়িকগণের মতে প্রাগভাব প্রতিষোগি কাৰ্যম্‌। কার্য হল 
কোন দ্রব্য, গুণ বা ক্রিয়া, যা সুষ্টি হবার পূর্বে কারণে বিদ্যমান ছিল না। 
উৎপত্তির পূর্বে কার্ধের অস্তিত্ব থাকে নাঃ কার্ধের অভাবই থাকে। কার্য হষ্ট 
হওয়ার অর্থই তার প্রাগভাব ( non-existence )বা পূর্ববর্তী অভাব বিনষ্ট 
হওয়া । কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে না, কাধ সম্পূর্ণ নতুন হট 
বা আরম্ভ । এই কারণে এই মতবাদকে আরম্ভবাদও বলা হয়। 
অদ্বৈত বৈদান্তিকদের মতে কাৰ্য হল কারণের বিব্রত (a mere 
appearance ) এবং সাংখ্যাকার ও বৈদাত্তিকদের মতে কারণ ও কার্য 
অভিন্ন। নৈয়ায়িকদের মতে কারণ ও কার্য উভয়ের 
অদ্বৈত বেদান্ত মত সত্তা আছে এবং কারণ ও কাৰ্য বিভিন্ন E কার্য যদি কারণ 


থেকে ভিন্ন না হত WIR. আমরা কারণ. থেকে কার্ধকে পৃথক করতে 
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পারতাম না। আমরা বস্তের স্তর বা তন্তুর মধ্যে কোন বস্তু দেখতে পাই না, 
কারণের সাহায্যে বস্তু নতুন ভাবে সৃষ্ট হয়। 

মীমাংসকদের মতে কারণের মধ্যে এমন এক অদৃষ্ট শক্তি নিহিত থাকে, 
যা কাৰ্য উৎপন্ন করে। নৈয়ায়িকরা কারণের মধ্যে কোন 
Swifter শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। 

নৈয়ায়িকরা সাধরণ কারণ ও বিশিষ্ট কারণ--এই ছু'প্রকার কারণ স্বীকার 
করে| দেশ, কাল, ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা, ধর্ম এবং অধৰ্ম (merit and 
demerit ), পূৰ্বজন্ম প্রভৃতি সাধারণ কারণ, যার অন্থপস্থিতিতে কোন কাৰ্যই 
ঘটতে পারে ay | কিন্ত সাধারণতঃ কোন ঘটনার কারণ 
বলতে আমরা বিশিষ্ট কারণই বুঝে “থাকি, এই বিশিষ্ট 
কারণকে অসাধারণ কারণও বলা যেতে পারে | ঘট নির্মাণের জন্য কুস্তকারের 
দণ্ডটি হল করণ (instrument )। এই করণটি হল অসাধারণ কারণ I 


21 উসমান ( Comparison ye 
নৈয়ায়িকরা উপমানকে যথার্থ জ্ঞানলাভের একটি বিশিষ্ট উপায় বা 
প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। “প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনম্‌ উপমানম্‌’ । 
পূর্বপরিচিত কোন একটি বস্তর সঙ্গে নতুন ও অপরিচিত কোন বস্তুর সধর্ম 
উপমানের সংজ্ঞা = বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যখন নতুন বস্তুটি সম্পর্কে আমরা 
জ্ঞানলাভ করি, তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে 


মীমাংসকদের মত 


নৈয়ায়িকদের মত 


এবং এই প্রণালীর দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাকে উপমিতি বলা হয়। 
সা মি সংজ্ঞা সংজ্ঞি THB উপমিতি’। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞির 

মধ্যে যে সম্বন্ধ তার জ্ঞানই হল উপমিতি। কোন 
বস্তুর বিশদ বিবরণই হুল সংজ্ঞা এবং সেই সংজ্ঞা দ্বারা যে বস্তু নির্দিষ্ট হয় 
তাকেই REY বলা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক্‌। 
কোন ব্যক্তি হয়ত পূর্বে গবয়পত্ত' (নীলগাই ) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন 
একজন আরণ্যক তাকে বলল "গো সাদৃশ গবয়”, অর্থাৎ গরুর সঙ্গে গবয়ের 


| 
| 


a 
৫ 
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সাদৃশ্য আছে। ব্যক্তিটি অরণ্যে গিয়ে একটি নতুন প্রাণী প্রত্যক্ষ করল এবং 
লক্ষ্য করল যে, প্রাণীটির সঙ্গে গরুর AY আছে। তখন সে নতুন প্রাণীটিকে 
গবয় বলে চিনতে পারল। আরণ্যকের সংজ্ঞার সাহায্যেই সে এই নতুন 
প্রাণীটিকে অর্থাৎ *সংজ্জীকে চিনতে পেরেছে। সে পূর্বে গরু প্রত্যক্ষ করেছে, 
কোন গবয় প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু গরুর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে গবয়” সম্পর্কে 
77755 SC উপমানের সাহায্যেই এই নতুন 
সঙ্গে বস্তুর সম্বদ্ধের জ্ঞান সে লাভ করল। BOAR উপমানের ছুটি বিষয় 
সনু আছে--(১) পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়নি এমন একটি নতুন 
ও অপরিচিত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং (২) পূব পরিচিত একটি বস্তুর 
সঙ্গে এই নতুন ও অপরিচিত বস্তুটির সাদৃশ্যের জ্ঞান | 

স্থতরাং উপমান হল, একটি শব্দ এবং সেই শব্দ একই অর্থে যে বস্তু শ্রেণীর 
ওপর প্রযোজ্য হয় তার সঙ্গে শব্দের সন্বন্ধের জ্ঞান ( The knowledge of 
the denotative relation between a word and a certain class 
of objects ) | উপমান বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য জান নয়, একটি নামের সঙ্গে 
তার বস্তুর সম্বন্ধের জ্ঞান ( The knowledge of the relation between 
a name and its object) | কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে 
আমরা কোন একটি শব্দের বিশেষ বিবরণ লাভ করি এবং তারই ভিত্তিতে 
সেই বিশেষ বিবরণটি প্রযোজ্য হয় এমন একটি নতুন বস্তু যাকে আমরা পূর্বে 
প্রত্যক্ষ করিনি, তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্তমূলক 
অনুমান (Analogy ) এবং ভারতীয় নৈয়ারিকদের উপমান এক নয়। যদিও Bex ক্ষেত্রে 


সাদৃশ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতেই নতুন জ্ঞান লাভ করা যায়, তবুও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 


আছে। পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্তমূলক অনুমানের একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্‌। মঙ্গল 
গ্রহের সঙ্গ পৃথিবীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা অনুমান করি যে, যেহেতু পৃথিবীতে 


জীবের বাম আছে, সেহেতু মঙ্গল ATS জীবের বাস আছে। পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীদের 
সাদৃগ্যমুলক অনুমানে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাটৃগ্য প্ৰত্যক করা হয়, কিন্তু নৈয়ায়িকদের উপমান হল 
সংজ্ঞার সঙ্গে সংজ্ঞীয় সম্বন্ধের জ্ঞান । 


১৪৪ ভারতীয় দর্শন 


নৈয়ায়িক্র| উপমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলেও, ভারতীয় অন্তাহ্য দার্শনিক মতবাদ 
উপমানকে প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। চার্বাকদের মতে উপমানকে প্রমাণরূণে গ্রহণ 
করা যায় না, সেহেতু উপমানের সাহায্যে শব্দের বাচ্যার্থ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায় না। 
চার্বাকদের কাছে প্রতাক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বোঁদ্ধগণ উপমানকে স্বতন্ত্ৰ প্ৰমাণরপে স্বীকার 
ন! করে তাকে প্রত্যক্ষ ও শব্দেরই অন্তৰ্গত বলে ধারণা করেন। বৈশেষিক এবং সাংখ্য 
দাৰ্শনিকর| উপমানকে অনুমানরূপেই ব্যাখ্যা করে। জৈন দার্শনিকদের মতে উপমান হল 
প্রত্যভিজ্ঞার অন্তর্গত। মীমাংসকর! উপমানকে যথার্থ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তবে তার 
ভিন্ন ব্যাধ্যা দেন। মীমাংসকদের মতে উপমানের সাহায্যে জ্ঞান আমরা তখনই লাভ করি 
খন পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এমন কোন বস্তুর সঙ্গে বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা হল এমন একটি 
বস্তুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা অনুমান করি যে পূর্বদৃষ্ট বস্তুটি বর্তমান বস্তুর মতন। পূর্বদৃষ্ 
গরুর সঙ্গে বর্তমান গবয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমর! জানলাম যে, গরু গৃবয় সাদৃশ্য । 


কোনো কোনো নৈয়ায়িকের মতে সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে যেমন উপমিতি হয়, 
বৈসাদৃহ্জ্ঞান থেকেও উপমিতি হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে উট 
দেখতে বিশ্রী, এর শরীর দীর্ঘ, ঘাড় খুব লগা, পিঠ উচু, তাহলে তার বিবরণের 
মাধ্যমে অন্য পশুর সঙ্গে উটের পার্থক্যের বিষয় জানা গেল। এই বৈসাদৃশ্ঠ 
জ্ঞানের সাহায্যে কোন ব্যক্তি পূর্বে প্রত্যক্ষ না করা সত্বেও উটকে চিনে নিতে 
পাররে। এই ধরনের উপমিতিকে বৈধর্মোপমিতি বলা হয় | 


281 শীল ( Testimony ) 2 

নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল চতুৰ্থ প্রমাণ বা যথাৰ্থ জ্ঞানলাভের উপায়৷ 
‘শব্দ’ বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি বাচনিক জ্ঞান। শব্দ হল শব্দের ও 
ব্যাক্যের দ্বারা সুচিত বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু সব বাচনিক জ্ঞানই যথার্থ aq) 
নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দের 
আপ্তের বচনই প্রকৃত অর্থ যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং 
৪১ বিশ্বাসযোগ্য, তিনিই শব্ব-তত্ব্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আপ্ত। 
তিনি নিজে সত্য জানেন এবং, অপরের কাছে সত্যই প্রকাশ করেন ‘আগ্ত- 
বাক্যং’ শব্দং বা ‘আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ। আণপ্ডের বচনই শব্দ প্রমাণ | 
বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হলেন: সত্যবাদী, তার বাক্য প্রামাণিক, সেহেতু : 
গ্রহণযোগ্য | প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণের দ্বারা যে বিষয় সম্পর্কে - 


ন্যায়-দর্শন ১৪৫ 


জ্ঞানলাভ করা যায় না, শব্দ প্রমাণের সাহায্যেই সে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ 
করতে হয়। শব্দ প্রমাণ একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর, সে হুল বিশ্বাসযোগ্য 
ব্যক্তির বচনের অর্থ উপলব্ধি করা | 

বাৎসায়নের মতে শব্দ প্রমাণ ছু'প্রকার- দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টাৰ্থ। we বস্ত 
অর্থাৎ জাগতিক বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, মুনিঝষি বা শাস্ত্রের যে বচন 
সেগুলি হল দৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ | উদাহরণস্বরূপ £ ধান্যশস্ত বা বৃষ্টিপাত সম্পর্কে 
শব্দ প্ৰমাণ--ৃষ্টাৰ্থ ও কোন বিশ্বাসযোগ্য কৃষকের বচন, আদালতে বিশ্বাসযোগ্য 
auger সাক্ষীর সাক্ষ্য বা ta যা বিভিন্ন ধরনের আচার- 
অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেয়, এ সকলগুলিই দৃষ্টাৰ্থ শব্দ প্রমাণ। অণু, পরমাণু 
খাগ্প্রাণ প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের বচন, মুনিথযি এবং শাস্ত্রের অতীন্দ্ৰিয় 
বস্তু যেমন--আত্মা, পরমাত্মা, পাপ, পুণ্য, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি সম্পর্কে যে 
বচন সেগুলি হল SRT | 

নব্য নৈয়ায়িকরা শব্দকে দু'ভাগে ভাগ করেন; ষথা_(১) লৌকিক এবং 
(২) বৈদিক। বৈদিক-বচন হল বেদের বচন। বেদের বচন ঈশ্বরের বচন 
শব্ব_লৌকিক এবং বা সেই বচন যেগুলি ব্রিকালজ্ঞ মুনিঝষিরা ব্যক্ত করেছেন; 
aus, সেহেতু এইগুলি প্রামাণিক এবং AAT | লৌকিক বচন 
হুল সাধারণ মানুষের বচন, সেহেতু এ বচন ATS হতে পারে, মিথ্যাও হতে 
পারে। তবে যে কোন লৌকিক বচনই শব্দ প্রমাণ নয়। বিশ্বাসযোগ্য, 
ব্যক্তির বচনই শব্দ প্রমাণ । 

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, agate শ্রেণীবিভাগ 
জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । দ্বিতীয়োক্ত শ্ৰেণীবিভাগ জ্ঞানের উৎস বা! 
জ্ঞানলাভের উপায়ের সঙ্গে সম্পৰ্কযুক্ত । যদিও বিভিন্ন নৈয়ায়িক উপরোক্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন তু তারা একটি বিষয়ে একমত ফে 
আপ্ত ব্যাক্য সকল সময়ই কোন ব্যক্তির বচন--সে ব্যক্তি-সত্তা মানবীয় 


হতে পারে, দৈবও হতে পারে | 


তান ১০ 


পঞ্চম অধ্যায় 
হ্যায়-ভন্নাৰন্ত| 
( Nyaya Metaphysics ) 
>! Sls সন্পকে হেলালের মভৰাদ্চ (The 
-Nyaya Theory of the Physical world ) 3 
ধনয়ায়িকরা জগতের সত্তা স্বীকার করেন এবং তাদের মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর 
ছাড়াও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জাগতিক বস্তরও স্বতন্ত্র সত্তা আছে, 
তারা নিছক মনের ধারণা নয়। অর্থাৎ এসব জাগতিক বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ 
নৈয়ায়িকদেরমতে সত্তা আছে, বা এদের অস্তিত্ব জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল 
জগতের zy নয়। নৈয়ায়িকরা সরল বন্তবাদী দার্শনিক ( Naive 
[385 Realists)| তাদের মতে বস্তুর দু’প্রকার গুণ আছে-- 
‘মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ’! । বস্তু ক্ষণিক নয়, বস্তুর স্থায়িত্ব আছে, বস্তু কেবলমাত্র 
গুণের সমষ্টি নয়, এর গুণাতিরিক্ত সত্তা বা জ্রব্যত্ব আছে। নৈয়ায়িকর! 
বারটি প্রমেয স্বীকার করেন। যেমণ- আত্মা, শরীর, ইন্দ্ৰিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় 
বা অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ এবং মোক্ষ। 
এ ছাড়া নৈয়ায়িকরা দ্ৰব্য, গুণ, কর্ণ, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং 
অভাবের কথাও স্বীকার করে। এ সব প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় এ জগতে 
নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী দুষ্ট হয় না। যেগুলি ভৌতিক বা ভূত দ্বারা গঠিত 
সেগুলিই দৃষ্ট হয়। আত্মা ও মন যেহেতু ভৌতিক নয়, 
সেহেতু জাগতিক নয়। অন্যান্য জাগতিক দ্রব্য থেকে পৃথক হলেও দেশ এবং 
ক্ষিতি, অপ, তেজ কালের বস্তুগত সত্তা আছে। কাল অখণ্ড এবং অনন্ত, 
ও মরুৎ এই চারটি কালেই পরিবর্তন ঘটে। দেশও অথণ্ড ও অনন্ত, বস্ত 
209 দেশেই অবস্থান করে। ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মক্লত-- 
এই চারটি উপাদানের দ্বার! এই পৃথিবী গঠিত। এই উপাদানগুলির অন্তিম 


1, (i) Primary Quality. (1) Secondary Quality, 


এ 


। ন্লায়-তত্ববিদ্যা| ১৪৭ 
অংশ হল চার প্রকারের পরমাণু যেগুলি অপরিবর্তনীয়, নিত্য এবং অবিভাজ্য । 
ঈশ্বর এ সব পরমাণু Ve করেননি। তিনি এই পরমাণুর সাহায্যে এ 
জগত WP করেছেন। এসব পরমাণু ও ঈশ্বর সহ-অবস্থানকারী, জগত 
সৃষ্টির পূর্বেও এনব পরমাণুর অস্তিত্ব ছিল। জগতের সকল বন্তই যৌগিক 
এবং এ সব পরমাণুর “দ্বারা গঠিত। যৌগিক qe, তাদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক, গুণ সবই এ জগতের অন্তর্ভুক্ত ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্‌ বস্ত। ইন্দ্রিয় জীবদেহ 
' এবং ইন্দরিয়গ্রাহ্য গুণ সবই এই সব যৌগিক পদার্থের অন্তভূর্ত। ঈশ্বর এ 
জগতের নিমিত্ত কারণ | 

যদিও এই জগত কার্ধকারণ সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত তবুও এ জগত 
* উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এ জগত কর্মবাদনীতির অধীন এবং 
কার্যকারণ নীতি এই কর্ণবাদের অধীনস্থ। কর্মবাদ ও 
জড়জগতের মধ্যে ঈশ্বরই ATID স্থাপন করেন। নৈয়ায়িকরা দ্বৈতবাদী। 
টা জড়জগত এবং আত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। 


জগত উদ্দেশ্ঠাবিহীন নয় 


২। Sitsn ( The Individual Self ) 2 

আত্মা শব্দটি জীবাত্ম৷ এবং পরমাত্মা উভয়েরই সুচক। এখানে আত্মা 
বলতে জীবাজ্মাকেই বোঝান হচ্ছে। জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে 
একাধিক মতবাদ থাকলেও, চারটি মতবাদ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য | 
আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জড়বাদী চার্বাকদের মতে চৈতন্ত-বিশিষ্ট cree আত্মা ৷ 
বিভিন্ন মত অভিজ্ঞতাবাদী_ বৌদ্ধদের মতে আত্মা হল নৈতিক 
পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা বা প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ। অদ্বৈত বেদান্ত 
মতে আত্মা হল বিশুদ্ধ চৈতন্য । এই বিশুদ্ধ চৈতন্য নিত্য ও স্বপ্রকাশ। 
আত্মা জ্ঞাতাও নয় cure নয়। বরামাহজের মতে আত্মা হল সক্রিয় ও সগুণ 
সচেতন ভ্রব্য। আত্মা হল চৈতন্তময় “অহং_আত্মা হল জ্ঞাতা। শেষোক্ত 
মতবাদ দুটিকে ভাববাদী মতবাদ বলা! যেতে পারে । 

নৈয়ায়িকরা বন্তবাদী__নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা হল একটি দ্রব্য । এক 
একটি বিশেষ আত্মা এক একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। আত্মা হল শাশ্বত 


১৪৮ ভারতীয় দর্শন 


এবং সর্বব্যাপী । দেশ ও কালের দ্বারা আত্মা সীমিত হয় না। বুদ্ধি, স্থখ, দুঃখ, 
ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন (willing ) প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলিকে আমরা মানস 
প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানতে পারি। এগুলি হল ক্ষণস্থায়ী, 
সুতরাং এগুলি আত্মার সঙ্গে অভিন্ন নয়। এগুলি হল 
কতকগুলি গুণ | যেহেতু দ্রব্য ছাড়া কোন গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, 
সেহেতু এই গুণগুলিরও আধার বা আশ্রয়রূপে কোন দ্রব্য আছে। এই দ্ৰব্য 
হল আত্মা। এই গুণগুলি কোন জড়-দ্রব্যের গুণ হতে পারে না । যেহেতু 
জড়বস্তর গুণগুলির মত এই গুণগুলিকে বাহ্‌-ইন্দ্িয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা 
যায় না, সেহেতু আত্মা জড়বস্তু নয়। 
চার্বাকদের মতে চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা, কিন্ত এ-ধারণা ভ্রমাত্মক। 
দেহ আত্মা হতে পারে না, কারণ দেহ টৈতন্হীন এবং বুদ্ধিহীন। দেহ 
পরিবর্তনশীল । দেহ জন্মমৃত্যুৱ অধীন | আত্মা চৈতন্যময় এবং নিত্য । আত্মার 
জন্ম বা মৃত্যু নেই । মৃতদেহে এবং সমাধি অবস্থায় কোন চৈতন্তের অস্তিত্ব 
EM থাকে না। চৈতন্য দেহের কোন গুণ হতে পারে না, 
যেহেতু মৃতদেহের মধ্যে অন্যান্য গুণের উপস্থিতি থাকলেও 
চৈতন্তের উপস্থিতি থাকে ন| ৷ চৈতন্য দেহের ধর্ম হতে পারে না, যেহেতু 
দেহই চেতনার বস্তু। দেহ হল আত্মার করণ ( instrument ), যার মাধ্যমে 
আত্মা নিজ উদ্দেশ-সাধন করে। শরীর যদি আত্মা হয়, তাহলে জীবের 
কর্মফলভোগকে ব্যাখ্যা করা যায় না। শরীরের বিনাশের পর কে কর্মফল 
ভোগ করবে? তাছাড়া, দেহ যদি আত্মা হয়, সব জড়বস্তই তাহলে চৈতন্তযুক্ত 
হবে, যেহেতু জড়বস্ত এবং দেহ একই উপাদানে গঠিত। 
আত্মা ইন্দিয়ও হতে পারে না। ইন্জিয়গুলি ভৌতিক, কিন্তু চেতনা 
ভৌতিক নয়। ইন্দিয়গুলি চেতনার উপকরপস্বরপ। এই উপকরণগুলির 
আত্মা ইন্সিয় হতে সহায়তায় আত্মা জ্ঞান লাভ করে। ইস্জিযগুলির মাধ্যমেই 
AUS আত্মা বহির্জগত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। ইন্দরিয়ের 
ষাহাষ্যে লব্ধ বিভিন্ন সংস্কারগুলি আত্মার দ্বারা সংশ্লেষিত ও স্থবিত্তস্ত হয়। এ 
কাজ ইন্দিয়ের দ্বারা সাধিত হয় না। কল্পনা, স্মৃতি, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক 
iF 


আত্মা হল দ্রব্য 


টি, 


ন্যায়-তত্ত্বিদ্যা ১৪৯ 
প্রক্ৰিয়াগুলি ইন্দ্রিয়নির্ভর নয়, সেহেতু ইন্দ্ৰিয় এই সব মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে 
ব্যাখ্যা করতে পারে না। বস্তু এবং ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে গেলেও আমি যে প্রত্যক্ষ 
করেছি__এ জ্ঞান বিনষ্ট হয় না। স্থতরাং এই জ্ঞান বস্তু বা ইন্দ্ৰিয়ের গুণ হতে 
পারে না। 

মনও আত্মা হতে পারে না। নৈয়ায়িকদের মতে মন কর্তা নয়। মন হল 
অস্তরীন্দরিয় যার সাহায্যে আত্মা বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। 
মন হল LH এবং পরমাণবিক। পরমাণু দৃশ্যগোচর নয়। বুদ্ধি, ইচ্ছা, সুখ দুঃখ 
প্রভৃতি যদি মনের গুণ হত, তাহলে অদৃশ্য বস্তুর গুন হওয়ার জন্য সেগুলি 
আত্ম! মন হতে _ দৃষ্টিগোচর হত না। কিন্তু মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে 
পারে না আমরা সকলেই Ri, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক 
অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হলেই 
আত্মাতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। স্থতরাং আত্মা হল জ্ঞাতা, মন 
এই জ্ঞানলাভের উপায়। আত্মা হল বিভু। মন হল পরমাণু । আত্মা 
যোগসাধনায় একই সময়ে সকল কিছুই সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করতে 
পারে। কিন্ত পরমাণবিক মন কখনও একই সময়ে সব কিছুকে প্রত্যক্ষ 
করতে পারে না। আত্মাই মনকে নিয়ন্ত্রিত করে, মন হল' আত্মার করণ 
(instrument) | 
বৌদ্ধদের মতে আত্মা হল “বিজ্ঞান সন্তান’ (stream of momentary 
cognitions ) বা পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ। কিন্তু 
আত্মা ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ নয়। তাহলে স্মৃতি 
(recollection ) এবং প্রত্যভিজ্ঞাকে (recognition ) 
আত্মা ক্ষণস্থায়ী 
মানসিক অবস্থার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞাকে 
ধার! বা প্রবাহ নয় ব্যাখ্যা করতে হলে অপরিবর্তিত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
করতে হবে। আত্মার স্বরূপগত এক্য স্বীকার না করলে স্মতি বা 
প্রত্যভিজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করা চলে না। মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহের 
অন্তর্ভূক্ত কোন একটি বিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পক্ষে তার পূর্ববর্তী ও 


পরবর্তী মানসিক অবস্থাকে জানা সম্ভব নয়। 
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অদ্বৈত বেদাস্তমতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্ত | কিন্ত ন্যায়ের মতে জ্ঞাতা ও 
ই বিশুদ্ধ tree জ্ঞেয়র সম্পর্কবিযুক্ত কোন বিশুদ্ধ চৈতন্তের অস্তিত্ব 
স্বীকার করা যায় না। কোন একটি আধারকে আশ্রয় 
করেই চৈতন্তের অস্তিত্ব সম্ভব। 
আত্মা প্রাণের (Vital force) সঙ্গেও অভিন্ন নয়। আত্মা মনের 
সঙ্গে যুক্ত হলেই প্রাণের আবির্ভাব ঘটে । আত্মা কোন অর্থেরও ( object ) 
আত্মা প্রাণ নয় ধর্ম নয়। Siete বিষয়েকই অর্থ বলা হয়। আত্মা 
হল চেতনার বা বুদ্ধির আশ্রয়। অর্থ হল বুদ্ধির বিষয়। আত্মা চেতনার 
সমবায়ি কারণ 1 
সৃতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, আত্মা হল দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে 
আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। চেতনা দেহ, বাহ্‌ ইন্দ্ৰিয় বা অর্থের ধর্ম 
আত্মা হল কণা, শয়। চেতনা আত্মারই ধর্ম জ্ঞান, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা 
জাতা বা ভোক্তা সকল কিছুই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আত্মা 
-হল কর্তা, জ্ঞাতা এবং ভোক্তা) দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবগুলি আত্মার 


করণ (Instrument )। সেগুলি আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থতরাং 
আত্মা, দেহ বাহ্‌ ইন্দ্ৰিয় এবং মন থেকে স্বতন্ত্ৰ 


নৈয়ায়িকদের মতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয় বা অপরিহার্য 
এবং অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়, আত্মা স্বরপতঃ অচেতন ও নিক্ষিয়। আত্মা যখন 
মনের সঙ্গে, মন ইন্দিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্ৰিয় বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত 
জার হয়, তখন আত্মার চেতনা বা বুদ্ধির আবিৰ্ভাব হয়। 
স্বাভাবিক গুণ নয় নিস্ক্ৰিয় এবং নিপুণ আত্মা তখনই সগুণ এবং সক্রিয় 
হয়ে ওঠে এবং আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারপে সব কিছু জানে, সকল 
কর্ম সম্পাদান করে এবং সকল কিছু ভোগ করে। আত্মা স্বরপতঃ অচেতন 
দ্রব্য এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। 

আত্মা বুদ্ধি ( Intellection ), উপলব্ধি ( apprehension ) বা জ্ঞান 
(Knowledge ) নয়। আত্মা স্থায়ী, বুদ্ধি অস্থায়ী । বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মার 
কর্ণ নয়, আত্মার গুণ। আত্মা নিরবয়ব (Partless) এবং নিত্য। 


ন্যায়-তত্ববিদ্যা ১৫১ 


যেহেতু আত্মার কোন বিনাশ নেই, আত্মার SHE নেই, মৃত্যুও নেই। 
কর্মফল অনুযায়ী জীবাত্মা পুরানো দেহ বিনষ্ট হলে নতুন দেহ ধারণ করে। 
14 আত্মা এক নয়, বহু। যদি আত্মা এক হত, তাহলে 

সকলেরই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা হত, এবং এক 
ব্যক্তির মোক্ষ লাভে অপর ব্যক্তিরও মোক্ষ লাভ হত। স্থতরাং প্রতিটি দেহকে 
আশ্রয় করে এক একটি আত্মা বিরাজ করছে। মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমার 
নিজের আত্মাকে জানি, কিন্ত অপরের আত্মার অস্তিত্বের জ্ঞানের জন্য অনুমানের 
ওপর নির্ভর করতে হয়। একই আত্মা সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্তি_নৈয়ায়িকরা 
বৈদাস্তিকদের এই মত গ্রহণ করে না। আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী। আত্মার 
কোন অবান্তরমহত্ব বা সীমিত পরিসর নেই (Limited dimension ) 
কারণ যা সীমিত তাই অংশযুক্ত এবং যা কিছু AHS তাই বিনাশশীল ৷ 
আত্মা পরমাণু হতে পারে না, কারণ পরমাণু ইন্জিয়াতীত হবে, কিন্তু আমরা 
আত্মার গুণ, মোক্ষ, ইন্দ্ৰিয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করতে পারি। জীবাত্ম৷ কোন 


মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহ ধারণ করতে পারে না।২/ 


৩। আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ € Proofs for the Existence of 
প্রশ্ন হল দেহ থেকে স্বতন্ধ কোন আত্মার অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণ 


Soul ) 2 
করা যায়? 

কোন কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতে আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ ভাবে 
জানা যায় না। অনুমানের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্বের কথা জানা যায়, 
জারি শ্ৰুতির সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 
অনুমানের সাহায্যে তাছাড়া ইচ্ছা, দ্বেষ, AIS, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অস্তিত্ব 
ছা থেকে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে | ইচ্ছা, 
দ্বেষ, প্রভৃতি ক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্পৰ্কে আমরা সচেতন, কিন্তু যদি কোন স্থায়ী 


আত্মার অত্তিত্বেন = অত্মিয় অস্তিত্ব স্বীকার না করা হয় তৰে ইচ্ছা, দ্বেয 
প্রভৃতি ক্ৰিয়াগুলিকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? 


বিভিন্ন প্রমাণ 
আমরা কোন বস্তু লাভ করার ইচ্ছা, করি যেতেতু বস্তুটি সুখদায়ক বা 
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আমাদের কোন অভাববোধ দূর করতে সমর্থ। oak যখন কোন বস্ত 
পাবার জন্য আমরা ইচ্ছা করি তখন অতীতে যে সকল বস্তু আমাদের 
স্থখদান করেছে সে সকল বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য আমরা উপলব্ধি করি। 
কারণ বস্তুটি এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতের নাগালে আসেনি । স্থতরাং 
কোন স্থায়ী আত্মা আছে যে পূর্বে কাম্যবস্ত লাভ ক'রে স্থখ উপলব্ধি 
করেছে এবং বর্তমান বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য উপলব্ধি করেছে। স্থখ-দুঃখের 
অন্ুভূতিই স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন বস্তু লাভ করে 
আমরা স্মরণ করি যে পূর্বের মত এ বস্তুও আমাদের আনন্দ দেবে এবং 
কোন বিপদ অবস্থার উদ্ভব হলে আমরা মনে করি যে পূর্বের মত আমরা 
দুঃখ পাব। Bak সুখ-দুঃখের ages অতীত অভিজ্ঞতার ওপর 
নির্ভর । অসংখ্য পরিবর্তনের মাঝে যে আমি এক, এবং অতীতে যে আমি 
জেনেছি বর্তমানে ‘সে আমিই” যে জানছি--এ প্রতীতি না থাকলে অতীত 
অভিজ্ঞতার স্মৃতি কি ভাবে সম্ভব? অতীত অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে যে 
স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব আছে। ব্যক্তিতে অভেদের ( Personal indentity ) 
বিষয়টিকে যদি স্বীকার করা না হয় তবে অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা 
কোন কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যায় না। স্থায়ী আত্মার অস্তিত্বই ব্যক্তিগত' 
অভেদের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এইভাবে অনুমানের সাহায্যে 
আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। 

নব্য নৈয়ায়িকদের কারও কারও মতে আত্মার অস্তিত্ব মানস প্রত্যক্ষের 
সাহায্যে সোজাস্থজি জানা যায়। এই মানস প্রত্যক্ষ দু’ রকম ভাবে হতে 
নব্য নৈয়াযিকদের পারে। যখন মনের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার ( pure self ) 
ee সংযোগ ঘটে, তখন এই আত্মমচেতনতার মাধ্যমে 
সাহায্যে জানা যায় আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মে। আবার কোন কোন 
নৈয়ায়িকের মতে শুদ্ধ আত্মা প্রত্যক্ষের বস্তু নয়। বুদ্ধি, অনুভূতি, 
প্রযত্ব প্রভৃতি গুণের মাধ্যমেই আত্মাকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করা 
যায়। যেমন, আমরা বলি--আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমিই জ্ঞাতা 
ইত্যাদি। 


ন্যায়-তত্ববিদ্যা ১৫৩ 


এ ছাড়া চৈতন্তের অস্তিত্ব আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেহেতু 
চৈতন্য শরীরের, ইন্দ্রিয়ের বা মনের ধর্ম নয়, যেহেতু চৈতন্য প্রাণ নয়, কোন 
জড় বস্তুর গুণ নয়, বা চৈতন্য “বিজ্ঞানসন্তান” ( stream of momentory 
cognition) নয়, সেহেতু চৈতন্য আত্মারূপ  দ্রব্যকেই আশ্রয় করে 
বিরাজ করে। আত্মার সঙ্গে চৈতন্যের সমবায় সম্বন্ধ (relation of 
+ inherente )| স্বতরাং আত্মার অস্তিত্ব আছে। 

afoe আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। শ্ৰুতিতে আত্মার কথা উল্লেখ 
আছে এবং যেহেতু শ্রুতি প্রামাণ্য, সেহেতু আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা 
যায় না। এ ছাড়া যোগীরা ধ্যানের মাধ্যমে আত্মাকে প্রত্যক্ষণ করতে পারে 
না। স্থতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষ্যের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। 


81 জপবৰ্প ৰা cass ( Liberation )ঃ 

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মত নৈয়ায়িকরাও অপবর্গ বা মোক্ষ লাভকেই 
জীবের পুক্লষাৰ্থ বলে অভিহিত করে। অপবর্গ বা মোক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
গৌতম বলেছেন যে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই (Absolute freedom from 
মোক্ষলাভই জীবের pain ) হল অপবর্গ। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, 
পুরুষার্থ নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ নিক্রিয়, নিগুণ, চৈতন্য- 
হীন দ্ৰব্য | আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হলে এবং মন, ইন্দ্ৰিয় ও বাহ্বস্তর সঙ্গে 
বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ব প্ৰভৃতি গুণগুলি আত্মাতে 
আবিভূত হয়। মন ও দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগই আত্মার বদ্ধারস্থা সুচনা 
শরীরধারণ করার করে। যতক্ষণ আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ 
জন্যই জীবের ছুঃখভোগ এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। 
দেহ ও ইন্দিয়ের সঙ্গে অপ্রিয় বস্তু সংযোগের ফলে জীবকে নানাপ্রকার দুঃখভোগ 
করতে হয়। শরীর ধারণ করার জন্যই জীবকে দুঃখ ভোগ করতে al 
শরীরধারণ বা জন্মগ্রহণই সকল দুঃখের মূল। প্রশ্ন হল-_জীবের জন্মগ্রহণ করার 
কারণ কি? ধর্মীচরণের ফলস্বরূপ সুখভোগ করার FT এবং অধর্মীচরণের 
ফলম্বরপ দুঃখভোগের জন্যই জীবকে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং শরীরধারণ 


সংযুক্ত হলেই 


১৫৪ ভারতীয় দর্শন 


করতে হয়। BS প্রবৃত্তি এবং অশুভ প্রবৃত্তি থেকেই যথাক্রমে 
ধর্ম এবং অধর্মের উৎপত্তি । কাম্য বস্তুর প্রতি আসক্তি এবং * অপ্রিয় 
শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তি বস্তর প্রতি দ্বেষ--এই ছুটি কারণ থেকেই প্রবৃত্তির 
থেকে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি বা জন্ম । স্বৃতরাং wees প্রবৃত্তির মূলে 
al আসক্তি ও দ্বেষ বর্তমান। এই উভয়কেই দোষ 
নামেই অভিহিত করা হয়েছে। আসক্তি এবং ছেষের মূলে মিথ্যাজ্ঞান। 
মি্যাজ্ঞানই দোষ ও wor মিথ্যাজ্ঞানই দোষের stad) এই সমিথ্যাজ্ঞান 
নকল দুঃখের লুল কারণ থেকেই তিনপ্রকার দোষ . জন্মে-রাগ, দ্বেষ এবং 
মোহ। কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান কি? আমরা সাধারণতঃ মন, « ইন্দ্রিয়, শরীর 
প্রভৃতিকেই আমি-রূপে বা আত্মারূপে ধারণা করি। অথচ আত্মা, মন, 
ইন্দ্ৰিয় ও শরীর কোনটিরই সঙ্গে অভিন্ন নয়। এই ভ্রান্ত জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। 
এই মিথ্যাঙ্ঞানই জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ। মিথ্যাজ্ঞানের জন্য জীবের মধ্যে 
রাগ, দ্বেষ, মোহ এই সব দোষের উৎপত্তি ঘটে। দোষের তাড়নায় জীব 
শুভাশুভ কৰ্মে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রবৃত্তি থেকে ধৰ্ম এবং অধর্সের উৎপত্তি হয় 
এৰং এরই ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে 
বন্ধ হতে হয়। এরই জন্য জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ। 
শরীরধারণ করলেই জীবকে দুঃখ ভোগ করতে হবে। সেকারণে নৈয়ায়িকদের 
মিথ্যাজ্ঞানকে cy «TO সকল দুঃখের মূল যে মিথ্যাজ্ঞান, সে মিথ্যাজ্ঞানকে 
জ্ঞানের সাহায্যে দূর যথার্থ জ্ঞান বা তব্জ্ঞানের সাহায্যে বিনষ্ট করতে হবে ॥ 
71, এমেয় বা জ্ঞানের বস্তুর যথার্থ স্বরপের জ্ঞানই হল তত্বজ্ঞান। 
আত্মার যথাযথ স্বরূপের জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে পারে॥ 
মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলেই জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, ফলে দুঃখের: 
উৎপত্তি হবে না। 

স্থতরাং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে, দেহের সঙ্গে 
তার সকল সংযোগ নষ্ট হয়। অপবর্গ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি নয়, দুঃখের 
আত্যন্তিক নিবৃত্তি । রোগমুক্তিতে বা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ থেকে মুক্ত 
হলেও দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি ঘটে মাত্ৰ; কিন্তু দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির নামই 


স্যায়-তত্ৃবিদ্ধা ১৫৫ 


মোক্ষ বা অপবর্গ। এই মোক্ষ অবস্থায় স্থথান্ুভূতি থাকে কিনা, এ সম্পর্কে 
মতভেদ আছে । মহর্ষি গৌতম স্থখান্লভূতির অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই 
দুঃখের একান্ত বলেননি । গৌতমের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই 
নিবৃত্িই মোক্ষ  অপবর্গ। ভাষ্যকার বাৎ্সায়নের মতে মোক্ষতে সুখের 
অনুভূতি থাকে না। বিশুদ্ধ স্থখ বলে কিছু নেই, সব স্থখের মধ্যেই দুঃখের 
মিশ্রণ আছে। দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ বিনষ্ট হলে স্থখ দুঃখ বলে কিছুই 
থাকে না। আত্মা AAAS: অচেতন দ্রব্য। মোক্ষ অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান 
করে। কাজেই কোন প্রকার চেতনার অনুপস্থিতিতে সুখামুভূতির কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। _ 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষলীভের উপায় । অবণের অর্থ হল 
আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে শান্্বাক্যের উপদেশ শ্রবণ করা। মননের 
অর্থ হল এই উপদেশ নিজের মনে foal কর! এবং বিচার বুদ্ধির সাহায্যে সেই 
জ্ঞানকে মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। নিদিধ্যাসন হল যোগভ্যাসের ছারা 
, আত্মার স্বরূপ ধ্যান করা। ধ্যানের মাধ্যমে আত্মার যথাৰ্থ স্বরূপের জ্ঞান 
গভীর ও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি হবে। নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি ঘটে এবং অবিদ্যা দূর হয়। এইভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের 
মাধ্যমে জীব.আত্মার ষথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়। তখন জীব আর 
মন, শরীর বা ইন্দ্ৰিয়কে আমি-রূপে উপলব্ধি করে না। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট 
হওয়ার জন্য মিথ্যাজ্ঞান থেকে GES যে গোষ_রাগ, দ্বেষ ও মোহের উৎপত্তি 
হয় না। প্রবৃত্তিরপ কারণের অভাবে জীবের জন্মগ্রহণ হয় ন|। জন্মরূপ 
ভা কার্ধের উৎপত্তি না হওয়ার জন্য আত্মার সঙ্গে দেহের সব 
crane মোক্ষলাভের সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। 
উপায় আত্মার স্বরূপে অবস্থান এবং তার ফলে দুঃখের আত্যন্তিক 
নিৰ্বত্তিই হল মোক্ষ বা অপবর্গ। মোক্ষ কোন ভয়জনক অবস্থা নয়, এ হল 


পরম শান্তির অবস্থা ৷ 
নৈয়ায়িকদের মতে তত্বজ্ঞানী বাক্তিমাত্রেই, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীই হোক বা 


গৃহস্থই হোক মোক্ষলাভের অধিকারী । । oe 
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স্যায়দৰ্শনে মহধি গৌতম যে যোলটি পদার্থের কথা উল্লেখ করেছেন, তার 
মধ্যে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। সেকারণে নৈয়ায়িকরা নিরীশ্বরবাদী, এমন 
নিয়ায়িকর! নিরীশ্- একটি ধারণা মনে জাগা স্বাভাবিক'। কিন্তু এ ধারণা 
1071 যথার্থ নয়। মহধি গৌতম ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করেননি সত্য, কিন্ত ্থায়স্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আরিকে 
তিনটি সূত্রে ঈশ্বরের কথা বলেছেন । সিদ্ধান্তহ্থত্ৰে মহৰ্ষি বলেছেন যে, ঈশ্বরই 
জীবের কর্ম এবং কর্মফল নিয়ন্ত্রণ করেন। 

পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ, বাৎ্সায়ন, উদ্ভোতকার, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, 
জয়ন্ত ভট্ট, গঙ্গেশ প্রভৃতি ব্যক্তিরা ঈশ্বরতত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
করেন এবং ঈশ্বরতত্বের সঙ্গে মোক্ষ বা অপবর্গের সম্বন্ধ নির্দেশ করেন। এই 
সকল নৈয়ায়িকদের মতে প্রমেয় বিষয়ের যথার্থজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান 
তিরোহিত হলেই জীব মুক্তিলাভ করতে পারে। কিন্ত একমাত্র ঈশ্বরের 
করুণা লাভ করলেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব । ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন 
প্রমেয় বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান এবং মোক্ষলাভ করা কোন জীবের পক্ষেই 
সম্ভব নয়। 

স্থৃতরাং দুটি প্রশ্নের আলোচনার প্রয়োজন আছে_ ঈশ্বরের স্বরূপ কি? 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে? 
২৫৫) ঈশ্বরের স্বরূপ £ প্রমেয়-পদার্ধের অন্যতম পদার্থ হল আত্মা। 
এই আত্মার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই সুচিত হয়। যদিও ন্যায়দর্শনে 
রা _জীবাত্মার THIS আলোচিত হয়েছে তথাপি এই আত্মা 

শব্দ পরমাত্মা শব্দেরও বাচক। স্থতরাং আত্মা দু’ প্রকার 

__জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর। 

ঈশ্বর জগত ক্ষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি জগত স্থষ্টি করেন, রক্ষা করেন এবং 
ঈ্বর জগত হুষ্টির = ধ্বংস করেন। শূন্য থেকে তিনি এই জগত স্থট্টি করেননি। 
নিমিত্ত কারণ পরমাণু দেশ, কাল, আকাশ, মন এবং আত্মার সাহাষ্যেই 
এই জগত স্থট্টি করেছেন। আত্মা, মন, দেশ, কাল, আকাশ-_এগুলি নিত্য ও 


__ব্যায়-তত্ববিদ্যা ১৫৭. 
শাশ্বত। Vea পূৰ্বেই এগুলির অস্তিত্ব ছিল এবং চিরকালই এগুলির অস্তিত্ব 
থাকবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও চিরকাল ধরে বিরাজ করছে। তাহলে 
ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের ঈশ্বর জগত স্বষ্টি করেছেন--এ কথার অর্থ কি? ঈশ্বরের 
উৎপত্তির কারণ “জগত স্থট্টির অর্থ ঈশ্বর এই সব শাশ্বত ও নিত্য বস্তগুলির 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ | ঈশ্বর 
স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। পরমাণুর সংযোগ সাধনেই বস্তুর সৃষ্টি, পরমাণুর 
বিচ্ছেদসাধনেই এই জগতের ধ্বংস। কিন্তু পরমাণুগুলি যেহেতু শাশ্বত ও 
অবিনশ্বর, সেহেতু ধ্বংসের পরেও এই পরমাণুগুলির অস্তিত্ব থাকবে | 

জীব কৰ্ম অনুযায়ী কৰ্মফল ভোগ করে। কর্ম অনুযায়ীই সে পাপ-পুণ্যের 
অধিকারী হয় ॥ জীবের এই পাপ-পুণ্য যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার নামই 
অদৃষ্ট । ঈশ্বর এই অদৃষ্টের ( পাপ-পুণ্যের ) অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরই জীবের 
কর্মফলদাতা।£ যদিও জীব নিজের ইচ্ছায় কর্মসম্পাদন করে তবু কর্মের ফল 
থর অনষ্শতিকে . ভোগ করা জীবের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। কারণ 
নিয়ন্ত্ৰণ করেন কর্ম থেকে পুণ্য (merit ) এবং পাপ ( demerit ) রূপ 
যে অদৃষ্ট শক্তির আবির্ভাব ঘটে, সে-অদুষ্টশক্তি অচেতন। এর নিজের 
কোন চিন্তা বা বিচারশক্তি, নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও নেই। সর্বজ্ঞ 
ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই এই অদৃষ্ট শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ঈশ্বরই জীবের 
পাপপুণ্যের বিচার করে তার ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন | 

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ ( Efficient cause ), তিনি উপাদান 
কারণ ( Material cause ) নন | ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কৰ্তা । 
ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এই জগতের স্থিতি, তার ইচ্ছাতেই এই জগতের প্রলয়, 
pea জগতের নিমিত্ত বিনাশ বা ধ্বংস। ঈশ্বর এক, অসীম ও শাশ্বত। দেশ, 
চি কাল, আত্মা এবং মনের সমন্বয় সাধনের ফলে যে জগতের 
a, সে-জগতের দ্বারা ঈশ্বরের অসীমত্ব খণ্ডিত হয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে এই ' 
জগতের সম্বন্ধ আত্মার সঙ্গে জীবদেহের সম্বন্ধের সমতুল্য | যদিও জীবের 
কর্মফল প্রাপ্তি ব্যবস্থা করার জন্য ঈশ্বরকে জীবের অদৃষ্ট শক্তির ওপর নির্ভর 
77 haa: কারণং পুরষকরমফলন্ত দর্শনাৎ।”-_ স্চায়সত্র 91১ 
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করতে হয়, তবু ঈশ্বর সৰ্বশক্তিমান | ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, যেহেতু সকল কিছুর যথাযথ 
স্বরূপ সম্পর্কে তিনি অবহিত ! ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী এবং এই 
অনন্ত জ্ঞান তার অবিচ্ছেদ্য গুণ | 

ঈশ্বর সকল জীবের কর্মকে নিয়ন্ত্ৰণ করেন। জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা 
আছে। কিন্ত সে-স্বাধীনত| শর্তহীন নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভর । 
ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, পিতা পুত্রের সম্পর্ক__“যথা পিতা অপত্যানাং তথা 
পিতৃতৃত ঈশ্বরে! ভূতানাম্‌’। পিতা যেভাবে পুত্রের ক্ষমতা, সামৰ্থা: তার অৰ্জিত 
বিদ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে পুত্রকে পরিচালিত করেন, ঈশ্বরও অনুরূপভাবে 
তার সুষ্ট জীবকে অতীত আচরণ ও চরিত্র অন্নযায়ী পরিচালিত করেন। , 
মাফ তার কাজের নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর হলেন প্রযোজক কর্তা । স্থতরাং 


ঈশ্বর জীবের কৰ্মফল দাতা এবং আমাদের নৈতিক জীবনের স্থখ-দুঃখের 
নিয়ন্ত্রণ কর্তা । 


rh ৩) ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (Proofs for the Existence 
of God): নৈয়ায়িকর| ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একাধিক 
যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন ৷ পাশ্চাত্ত্য দাৰ্শনিকদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক 

) যুক্তির সঙ্গে এই যুক্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য কর! যায়। 
fe) আদি leases =f (The Causal Argument): 


এ জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ _যেমন সৰ, চন্দ্ৰ, এহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, 
পর্বত প্রভৃতি পরমাণুর সংযোগের ফলেই BES এগুলি হল কার্য, যেহেতু 
এগুলি অংশের সমষ্টি বা সবয়ব এবং দ্বিতীয়তঃ, এগুলির অবাস্তরমহত্ব বা 
সীমিত পরিসর (limited dimension ) আছে। এদের নিশ্চয়ই কোন 
যাবতীয় ধোঁগিক © কারণ আছে। কারণ ছুপ্রকার- নিমিত্ত কারণ এবং 
পদার্থের স্টিক - উপাদান কারণ বা সমবায়ী কারণ। ষেমন--ঘট হল 
maa কার্য, এর উপাদান কারণ হল মাটি এবং নিমিত্ত কারণ বা 
কর্তা হল কুস্ভকার। অস্থর্ূপভাবে জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উপাদান 
কারণ যদি হয় ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতির পরমাণু, এদের নিমিত্ত 
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কারণ বা কর্তা কে? এই সব বন্তগুলির উপাদান কারণগুলি নিজে নিজেই 
সংযুক্ত হতে পারে না। যদি কোন কর্তা এই সব উপাদান কারণগুলির মধ্যে 
সংযোগসাধন না করে, তাহলে এই সব স্ষ্টবস্তুর মধ্যে আমরা যে সামন্ত, 
শৃঙ্খলা, LH কলাকৌশল লক্ষ্য করি, তা কখনও সম্ভব হত না। Boas এরূপ 
অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কোন কর্তা আছে যার জ্ঞান, চিকীর্যা ও 
কৃতি আছে। অর্থাৎ এই উপাদান কারণগুলি কোন্‌ উদ্দেশ্যসাধন করতে 
পারে সে সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান আছে এবং উদ্দেশ্য-সাধনের ঈচ্ছা ও ক্ষমতা 
আছে। সে কর্তা অবশ্যই সর্বজ্ঞ হবেন। কারণ যিনি সর্বজ্ঞ তীর পক্ষেই 
উপাদান বা পরমাণুগুলি সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান থাকা ABA! wars এই 
সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কর্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন। 


খে) লতি she ( The Moral Argument ye 

এই জগতের বিভিন্ন মাহষের অবস্থার মধ্যে আমরা তারতম্য লক্ষ্য করি। 
কোন ব্যক্তি জ্ঞানী, কোন বক্তি af, কেও বা সুখী, কেও বা দুঃখী, কেও ধনী, 
কেও, দরিদ্র_ মানুষের অবস্থার এই তারতম্যের কারণ কি? মানুষ নিজ নিজ 
কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে। “যেমন কৰ্ম-সম্পাদন তেমন ফলভোগ’_এই 
নৈতিক কর্মবাদই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নীতি অলঙ্ঘনীয় | 
কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই নীতিকে লঙ্ঘন ক্র! সম্ভৰ নয়। কার্ষকারণ নীতি 
অনুসারে প্রতিটি কার্মেরই একটি কারণ আছে এবং এই নিয়ম নৈতিক জগতে 
কর্মবাদের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। 

জীবের সৎকর্ম ও অসংকৰ্ম সম্পাদনের ফলে পুণ্য এবং পাপরূপ অদৃষ্টশক্তির 
আবির্ভীব ঘটে। জীবৈর সঞ্চিত পাপ-পুণ্যকেই অদৃষ্ট বলা যেতে পারে। এই 
অনুষ্টের জন্যই জীবের স্থখভোগ এবং দুঃখভোগ ৷ কিন্ত এই অর 
ঈশ্বর অদৃষ্টশক্তির অচেতন, তার পক্ষে কৰ্মফল অনুযায়ী কার কতটুকু প্রাপ্য, 
নিয়ন্ত্রণ কতা তা বিচার করা সম্ভব নয়। স্থুতরং অনুমান করা যেতে 
এমন কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান কৰ্তা আছেন যিনি এই অদৃষ্টকে 


পারে যে, 
জীবের কর্ম অনুযায়ী তার পাপপুণ্যের বিচার ক'রে তার 


নিয়ন্ত্রিত করেন এবং 


১৬০ ভারতীয় দর্শন 


ফলভোগের ব্যবস্থা করেন। এই কর্তা কে? ঈশ্বরই হলেন এই কর্তা বা 
অধিষ্ঠাতা। ত 
VO) cscs স্স্ভাব্সশৈ ঈশ্বরের অভিজ্বল পক্ষে 
fsx ( The Argument from the Authoritativeness of the 
Vedas ) 3 
বেদ প্রামাণ্য গ্রন্থ ও বেদের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়। 
সাধারণতঃ বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু বেদকে 
প্রামাণ্য মনে করার কারণ কি? বেদের প্রামাণ্য হল আগুপ্রামাণ্য । বেদের 
রচয়িতা কোন Mata নয়, কোন সর্বজ্ঞ, ‘সৰ্বশক্তিমান আত্মাই বেদের 
কর্তা। সাধারণ মানুষের ভ্রম প্রমাদাদি থাকার জন্য তারা 
তে বেদের রচয়িতা হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর যদি 
বেদ রচনা করেন তবেই বেদ অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য হতে পারে। এ ছাড়াও বেদে 
বহু অলৌকিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সব অলৌকিক বিষয় কোন সাধারণ 
জীবের প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। সুতরাং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, 
সর্বশক্তিমান ও সৰ্বজ্ঞ কোন পরমাত্মাই বেদের কী, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ 
সেহেতু তিনি ত্রিকালজ্ঞ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং যাবতীয় অলৌকিক 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ জান তার আছে। এই সর্বজ্ঞ পরম আত্মাই হলেন ঈশ্বর | 
অবশ্য এমন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে Wate ত সর্বজ্ঞ, তাঁদের পক্ষে 
বেদের কর্তা হওয়ায় বাধা কোথায়? কিন্ত একাধিক ব্যক্তিকে যদি বেদের 
রচয়িতা বলে কল্পনা করা হয়, তাহলে বেদের রচয়িতারপে বহু ব্যক্তিকে 
স্বীকার করে নিতে হয়, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া, যেখানে একজন 
মাত্র কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করলেই কাজ চলে, সেখানে একাধিক কর্তার 
অস্তিত্ব স্বীকার অর্থহীন কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। স্থতরাং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই 
একমাত্র বেদের কর্তা। বেদ প্রামাণ্য, কারণ বেদ ঈশ্বরেরই বাক্য | 
এ) শ্ৰুব যুক্তি ( The Testimony of Sruti )) 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের আর একটি প্রমাণ হল শ্রতির যুক্তি। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
বহু প্রমাণ আছে। কৌষীতকি উপনিষদের একটি জায়গায় বলা হয়েছে যে “তিনি 


“ স্যায়-তত্ববিদ্তা ১৬১ 


সকল আত্মার নিয়ামক এবং জগতের: স্বষ্টিকর্তা। বৃহদারণ্যকোঁপনিষদে 
বলা হয়েছে যে ‘তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ামক, সকলের শাসনকর্তা 
বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং সকল জীবের স্বামী’ এই উপনিষদেরই অন্যত্র বল! 
প্রমাণ করে ' হয়েছে যে “তিনি সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত এবং সকলকে 
পথ প্রদর্শন করেন ৷” শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এক জায়গায় উল্লেখ আছে “তিনিই 
পরমপুরুষ, তিনিই সর্বজ্ঞ? মাওুঁকৌপনিষদে উক্ত আছে ‘তিনি সকলের 
প্রভু, সর্বজ্ঞ, আভ্যন্তরীণ নিয়ন্তা, এ জগতের আদি কারণ, এর স্থষ্টি এবং 
প্রলয়কর্তা।» শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের আর এক জায়গায় উল্লেখ আছে “তিনি 
কর্ণের নিয়ন্ত্রা এবং সকল জীবের আশ্রয়। তিনি জীবাত্মাকে পাপপুণ্যের ফল 
প্রদান করেন” |... 

স্থৃতরাং বেদে ঈশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয়কর্তারূপে, জীবাত্মার 
নিয়ন্ত্ৰাপে, কর্মফলদাতারূপে, বিশ্বজগতের নৈতিক শামনকর্তারূপে বৰ্ণনা করা 
হয়েছে। যেহেতু বেদ প্রামাণ্য এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে, 
সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন 
কর! যেতে পারে যে শাকস্ত্রবাক্য যে প্রামাণ্য তার প্রমাণ কি এবং 
যেহেতু শান্্বাক্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টির উল্লেখ আছে সেহেতু ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে তার কি অর্থ আছে? বিচার করার ক্ষমতা 
নেই এমন কোন সাধারণ ধৰ্মবিশ্বাসী মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা 
স্বীকার করে নিলেও, যিনি দার্শনিক, বিচার বিশ্লেষণ করে বিষয়ের যথাযথ 
জ্ঞানলীভ করাই যার Gory, তিনি কেবলমাত্র শাস্ত্ৰবাক্যকে প্রমাণ্য 
বন শ্বীকার করে নিয়ে BACT TRACI “নেরেন কেন তাছাড়া», 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ “করার জন্য যে সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলি! 
প্রকৃত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। কারণ সব যুক্তিগুলিই 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি পূর্বে স্বীকার ‘করে নিয়ে তারপর ঈশ্বরের; 
অস্তিত্বের বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, ঈশ্বরের! 
অস্তিত্বের ধারণা, ও ঈশ্বরের প্রকৃত Saas Ges মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। . 

ভা._১১ 
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আসল কথা হল যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব. প্রমাণ করা যায় atl 
উদ কোন কিছুর অস্তিত্ব অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। বিচার বা 
প্রমাণ করা মানা. তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, প্রমাণ" করা সম্ভব নয়। 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিচারের কোন প্রয়োজন হয় ay |’ 

মিনি প্রত্যক্ষ ভাবে, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন, তার পক্ষে, বিচারের 
প্রয়োজন নেই। কিন্তু যারা প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে সমর্থ 
হননি তাদের সত্যন্রষ্টা খষিদের আপ্তবচনের ওপর নির্ভর করাই শ্রেয়। 
ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যেহেতু শাস্ত্ৰে খষিদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের বা উপলব্ধির 
উপলব্ধি যাদের হয়নি কথা লিপিবদ্ধ আছে, সেহেতু শাস্তগুলিকে প্রামাণ্য বলে 
ওপর নির্ভর করতে হয় স্বীকার করা উচিত। বৈজ্ঞানিকদের প্রদত্ত বিজ্ঞানের 
বিবরণগুলি যেমন আমরা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করি, অঙ্রূপ ভাবে শ্রতিবাক্য 
“ও আগ্তবাক্য এবং বেদ ও উপনিষদে ঈশ্বরের যে অস্তিত্বের কথা উল্লেখ আছে 
তাও বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য ৷ 


৬। Sass ভিজে acs, নৈহ্নাত্সিকচ্ছের 
স্মুক্তিল্ল লিলজ্ে অভিযোগ ( Anti-theistic objections ) 3 
নৈয়ায়িকর! ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে সব যুক্তি, দিয়েছেন, 
সাংখ্যকার, মীমাংসকগণ ও জৈনগণ তার বিরুদ্ধে কতকগুলি. অভিযোগ 
এনেছেন এবং নৈয়ায়িকরা এই সব অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। 
কে) নৈয়ায়িকদের ঈশ্বর-সম্পর্কায় যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ .. 
ঈশ্বর যদি ষ্টকর্তা = হল যে ঈশ্বর যদি এ জগতের ARSE হন তবে ঈশ্বরের 
হন তাহলে তার দেহ. অবশ্যই দেহ থাকা প্রয়োজন | দেহ বা শরীর ভিন্ন কোন 
থাকা প্রয়োজন 4 কর্ম করা সম্ভব নয় হ ন 
, কুম্ভকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের 
মাধ্যমেই ঘট নিৰ্মাণ করেন । :_- 1; | 4775 
 খনয়ায়িকরা এই অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, সাধারণ, জীবের পক্ষে-কর্ম 
করার জন্য দেহের প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশের:.জন্ত: দেহের 


J 


~ নিয়ায়িকদের যুক্তি 


; স্যায়-ততৃবিদ্া ১৬৩ 
কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, যে পরমাণুগুলির সংযোগসাধন করে ঈশ্বর 
ঈশ্বরের পক্ষে দেহের এ জগত স্তি করেন, সেই পরমাণুগুলিই ঈশ্বরের দেহের: 
সাদ কাজ করতে পারে। কারণ ঈশ্বর তার ইচ্ছার দ্বারা 
পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে তুলতে পারেন। 

নৈয়ায়িকদের অপর যুক্তি হল যে, শ্রুতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি 


প্রমাণিত হয় তাহলে এই অভিযোগ অর্থহীন হয়ে পড়ে আর ঈশ্বরের অস্তিত্বই 


যদি প্রমাণিত না হয় তাহলে ঈশ্বর শরীর ছাড়াও কি ভাবে কর্ম. করেন, সে 


, প্রশ্ন একেবারেই ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে | 


(খ) নৈয়ায়িকদ্বের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে, তাদের শেষ ছুটি 
যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট । নৈয়ায়িকদের তৃতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু 
বেদ প্রামাণ্য, লেকারণে বেদের রচয়িতা কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 
পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর। চতুর্থ যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, বেদের মাধ্যমেই 
আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় জানতে পারি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, 
নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাহায্যে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, 
আবার অপরদিকে বেদের প্রামাণ্যের সহায়তায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করেন। 

নৈয়ায়িকদের মতে তাদের যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট নয়। : অস্তিত্বের দিক 
থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের স্থান প্রথম, বেদের স্থান তার পরে, যেহেতু ঈশ্বর 
বেদ রচনা করেছেন। কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে বেদের স্থান 
প্রথম এবং ঈশ্বরের স্থান পরে, কারণ বেদের মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অবগত হই। যদিও ঈশ্বর বেদ-রচরিতা তবুও বেদের 
চক্ৰক দোষে দুষ্ট নয় জ্ঞানের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজন 
নেই কারণ বেদের জ্ঞান যে কোন উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যেতে 
পারে। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নয়, ঈখরের জ্ঞানের জন্য জীবাত্মাকে বেদের 
ওপর নির্ভর করতে হয়। স্থতরাং নৈয়ায়িকদের যুক্তি চক্ৰক দোষে দুষ্ট নয়। 

, (গ) নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে: ঈশ্বর যদি জগতের 
হুষ্টিকৰ্তা হন তা হলে জগত: স্থট্টির পেছনে ঈরের কোন লক্ষ্য র!। উদ্দেশ্য 


\ 


১৬৪ ভারতীয় দশন 


আছে। কারণ,উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কোন কাজ করে al, কিন্তু ঈশ্বরের কোন 
ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য . লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। প্রথমতঃ, ঈশ্বর নিজের 
আর বা উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কোন কাজ করতে পারেন না যেহেতু 
তি যান 
উদ্দেশ্-সাধনের জন্ত ঈশ্বর কাজ করতে পারেন না, যেহেতু যে কেবল পরের 
জন্য কাজ করে সে বুদ্ধিহীন ৷ + 

এমন কি এ ধারণাও করা যায় না cy ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা বশতঃ 
এ জগত সৃষ্টি করেছেন। কারণ নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে অপরের 
দুঃখ দূর করার চেষ্টাই হল করুণা | কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের কথা 
না ভেবে কেবলমাত্র অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারে না। তাছাড়া, 
ঈশ্বর যদি করুণাবশতঃ জগত সৃষ্টি করতেন, তাহলে জগতে এত দুঃখ 
দেখা যেত না, মানুষও এত অস্থখী হত না। এই অভিযোগের উত্তরে 
নৈয়ায়িকরা বলেন যে, ঈশ্বর করুণাবশতঃই এ জগত স্থাষ্ট' করেছেন। 
তবু সব রকম ছুঃখ-ক্রেশমুক্ত একটা সুখময় জগত তিনি স্থষ্টি করতে পারেন না 
যেহেতু জীবের শুভ এবং অস্তভ তার নিজের কর্ণের ফল এবং ঈশ্বরকে জীবের 
পাপ পুণ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে এ জগত সৃষ্টি করতে হয়। জীবাত্মার ইচ্ছার 
ঈশ্বর করশাবশতঃ এ স্বাধীনতা আছে এবং ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাকে সীমিত 
জগত হৃষ্টি করেছেন করে জীবকে স্বাধীনভাবে কৰ্ম করার স্থযোগ দিয়েছেন। 
জীবই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিজের সুখ-দুঃখ হৃষ্ট করে; এর জন্য ঈশ্বরকে 
দায়ী করা যায় না। 


Sra 
নৈয়ায়িকদের ভ্ঞান-তত্বের আলোচনা! ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ । 
রমা ও প্রমাণ সম্পৰ্কে নৈয়ায়িকদের বিস্তারিত আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে 
নৈয়ারিকদের দার্শনিক দেয় যে, ভারতী দর্শন বিচারাবিযুক্ত দর্শন নয় এবং অতি 
Matt মুল্য : সুস্্ বিচার রিশ্লেষণের ওপর ভারতীয় দর্শন প্রতিঠিত। 
তাছাড়া, যদিও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের মত নৈয়ায়িকদের মতে জীবের 


"ন্যায়-তত্ববিদ্ধা ১৬৫ 


মোক্ষ NSE তার একমাত্ৰ, উদ্দেশ্য তবু তত্তববিদ্ধার আলোচনার পূর্বে, তারা 
জ্ঞান বা ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনাকেই প্ৰাধান্য দিয়েছেন। -তত্ববিদ্যার পূৰ্বে 
আলোচনা করা দরকার কি ভাবে এই জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে ও সত্য 
জ্ঞান লাভের জন্য কোন্‌ কোন্‌ প্রণালী উপযুক্ত এবং অন্থপযুক্ত প্রণালী অনুসরণ 
করার জন্যই বা কি প্রকার ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে ও কি ভাবে . সেগুলিকে 
দূর করা যেতে পারে। নৈয়ায়িকরা এইভাবে জ্ঞানের আলোচনাকে তাদের 
দর্শনে প্রাধান্ত' দিয়েছেন । 

কিন্ত নৈয়ায়িকদের স্তায়শান্ত্রের আলোচনার যতখানি বৈশিষ্ট্য ও মূল্য 
নৈরায়িদের দার্শনিক. আছে, তাদের তত্ববিদ্ভার আলোচনায় সে পরিমাণ মূল্য 
আলোচনার ক্রুটি *নেই। বস্তুতঃ, তাদের তত্ববিদ্ভার আলোচনার মধ্যে 
অনেক অসংগতি দেখা যায়। 

নৈয়ায়িকরা! বস্তুবাদী এবং বহুবাদী। উর জীবাত্মা, মন; 
ঈশ্বর সকলেরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেছেন। জীবাত্মা WAS: অচেতন, 
নিষ্ক্ৰিয় এবং fred | ঈশ্বর সচেতন, সক্রিয় এবং সগুণ। ঈশ্বর জীবাত্মাকে 
নিয়ন্ত্রিত করেন। পরমাণু অচেতন, এবং নিস্ক্ৰিয়, ঈশ্বরই পরমাণুতে 
গতিদান করেন।. কিন্তু জীবাত্মা, মন, ঈশ্বর সবই নিত্য ।. এই সব সত্তা 
বাহ্‌ সম্বন্ধে AVIS | জড়জগত, জীবজগত এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোন 
নিবিড় বা আন্তর সম্বন্ধ (internal relation) নেই । নৈয়ায়িকরা 
অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদী (19615:5 )!, অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগত 
নৈয়ায়িকরা অতিবর্তী ও জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত. নন.) তিনি সাপুর্ণরূপে জীব ও 
ঈশ্বরবাদী জগতের বাইরে অবস্থান করেন। . নৈয়ায়িকদের মতে 
ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক পিত্রাপুত্র সম্পর্কের মত।. এই উপমা ঈশ্বরের 
সঙ্গে জীবাত্মার বাহ্‌ সম্পর্বকেই বড় করে তোলে। স্থতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে 
জগতের ও জীবাত্মার কোন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ না থাকায় এবং প্রত্যেকেরই স্বাধীন 
সত্তা থাকায় ও স্বরূপগত প্রভেদ থাকায় আমরা ন্যায় দৰ্শনে কোন সুসংহত 
ও সুবিতন্ত তত্ববিপ্তা পাই না। সুতরাং বায় দর্শনের তত্বালোচন! সাংখ্য বা 
বেদান্ত দর্শনের তত্বালোচনার মত অতখানি উচ্চন্তরের নয়। 


১৬৬ ভারতীয় দর্শন 


সায় দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নয় গৌণ, কেননা তবজ্ঞান লাভ হলেই জীব 
মোক্ষ লাভ করতে পারে। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার নয়, আত্ম-সাক্ষাৎকার 
সায় দৰ্শনে ঈশ্বরের স্থান বা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই মোক্ষলাভের পন্থা | 
গণ গৌতমের মতে ঈশ্বর সঙ্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান মোক্ষলাভের 
কারণ নয়। তাছাড়া, ন্যায়ের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, সমবায়ী কারণ 
নয়। কিন্তু জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের এরূপ সম্বন্ধ কল্পনা করার অর্থ ঈশ্বরকে সাধারণ 
মানুষের স্তরে টেনে নিয়ে আসা। অবশ্য এ জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক জীবের 
সঙ্গে তার দেহের সম্বন্ধে সমতুল্য, এ জাতীয় একটা সংকেত ন্যায় দর্শনে আছে 
বটে, তবে তাকে একটা বিস্তারিত দার্শনিক মতবাদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি | 

জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের ধারণাও অসংগতিপূর্ণ। তাদের মতে 
জীবাত্মা একটা দ্রব্য যা FAAS: অচেতন এবং নিগুণ। দেহের সঙ্গে সংযোগের 
ফলেই আত্মাতে চেতনার আবির্ভাব ঘটে। কিন্ত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের সাহায্যেই 
জীবাত্মার ধারণ! আমরা জানতে পারি যে, আত্মা এক চৈতন্যময় সত্তা, চৈতন্য 
ছাপ আত্মার গুণ নয়, আত্মার সারধর্ম। তা না হলে আত্মার সঙ্গে 
জড়বস্তর প্ৰভেদ নির্ধারণ কৰা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া, মোক্ষাবস্থায় জীবের 
মধ্যে যদি কোন চেতনা না থাকে তাহলে জীবের সঙ্গে একটা জড়বস্ত, যেমন 
এক টুকরো পাথরের কি প্ৰভেদ? মোক্ষাবস্থা যদি চেতনাহীন অবস্থা হয় তাহলে 
এই অবস্থা লাভ করার জন্তই বা জীবের মধ্যে আকুলতা দেখা দেবে কেন? 

নৈয়ায়িকদের “পদার্থের, শ্রেণী বিভাগও অসংগতিপূর্ণ। কোন্‌ বিশিষ্ট নীতি 
পদার্থের শ্রেণীবিভাগ : অনুসরণ করে নৈয়ায়িকরা পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করেছেন 
১৮০ তা বোঝা কষ্টকর। যে নীতি অনুসারে ত্রব্যকে পদার্থ 
বলে বিচার করা যেতে পারে, সেই নীতি অনুমাৱে, জর, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতিকে 
পদীর্থরূপে বিচার করা কি ভাবে সম্ভব? ৰ 

নৈয়ায়িকদের মতে নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের আদেশ | নৈতিক নিয়ম যদি 
জীবের বিবেকের আদেশ না হয় এবং জীবের বৃহত্তর সত্তার দ্বারা তার ক্ষুদ্ৰতর 
সত্তার ওপর প্রযুক্ত না হয় তাহলে নৈতিক ভাল-মন্দ শেষ পৰ্যন্ত অর্থহীন হয়ে 
গড়ে। অতএব তাঁদের নৈতিক নিয়মের ধারণাও যুক্তিযুক্ত নয়। 
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বৈশেষিক দর্শন 

( Vaisesika ) 

>1 Sie (Introduction )$ © 
বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন খধি কণাদ। এই দর্শনের নাম 
বৈশেষিক দৰ্শন, যেহেতু এই দর্শনে ‘বিশেষ’ নামে একটি পদার্থ স্বীকার করা 
* হয়েছে। প্রবাদ আছে-_-ঝষি কণাদ কেবলমাত্র তও্লকণার দ্বারা জীবিকা 
825 "নিৰ্বাহ করতেন। মহাদেবকে তপস্তায় WSL করে এবং 
থেকেই বৈশেষিক তার আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, তারই আজ্ঞায় মহষি 
নামের উৎপত্তি এই দৰ্শন রচনা করছেন। এই কারণেই তার উপাধি 
হল কণাদ এবং তীর: প্রবর্তিত দর্শনের নাম কণাদ দর্শন। কোন কোন 
. দাৰ্শনিক তাকে কণভুক্‌’ নামেও অভিহিত করেছেন। এই মহান খষির 
প্রকৃত নাম হলো উলুক এবং এই কারণেই তার রচিত দর্শনশাস্তর “গুলুক্য 
দর্শন’ নামেও পরিচিত। তীর গোত্র কাশ্যপ ছিল. বলে তাকে ‘কাশ্যপ’ 

নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। 

কণাদের বৈশেষিকস্থত্র বৈশেষিক দর্শনের প্রথম স্থসংহত রচনা। এই সুত্র 
দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ের ছুটি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদকে 
আহিক বলে। বৈশেষিক সুত্রে মোট তিনশত সত্বরটি 


কণাদের বৈশেষিক 
সুত্র বৈশেষিক দর্শনের সুত্র আছে। অনেকে মনে করেন যে কণাদের বৈশেষিক 
গগন সূত্র গৌতমের ত্যায়সথত্রের পূর্বে রচিত হয়েছে এবং এ 


ব্ৰহ্স্ুত্ৰের সমসাময়িক | প্রশস্তপাদমুনির পদার্থধর্ম সংগ্রহ’ বৈশেষিক দর্শনের 
বৈশেশিক দর্শনের ওপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ । অনেকে এই গ্রন্থকে ভাষ্য 
ওপর বিভিন্ন বচন৷ বলে মনে করেন, কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে গ্রন্থখানি ভাষ্য নয়। 
এই গ্রন্থে তিনি স্থত্রের ক্রমকে যথারীতি অনুসরণ করেন নি। তাছাড়া, চব্বিশটি 
গুণের কথা, WAT এবং ঈশ্বরই যে. জগত কর্তা--এই বৈশেষিক মতবাদ 
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তারই গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেখা ষায়। এই সব কারণে গ্রন্থখানিকে একটি স্বতন্ত্র 
গ্রন্থ বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করেন যে, লঙ্কাধিপতি রাবণই বৈশেষিক- 
স্ত্রের আদি ভা্যকার। উদয়নের “কিরণাবলী” শ্রীধরের ন্যায় কন্দলী’ এবং 
ব্যোমশিবের ‘ব্যোমবৰ্তা’ পদারথ্র্মসংগ্রহের ওপর উল্লেখযোগ্য তিনটি টাকা 
(commentary )| উদয়নের কিরণাঁবলী টাকার ওপরে মৈখিল পণ্ডিত 
বৰ্ধমান ‘কিরণাবলী প্রকাশ’ নামে একটি টিগ্লনী গ্রন্থ রচনা! করেছেন | 
পরবর্তীকালে বৈশেষিক দর্শনের ওপর যে সব রচনা দেখা যায়, সে সব রচনা 
স্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ওপর রচিত হয়। শিবাদিত্যের সিপ্তপদার্থী”, বল্লভাচার্ষের, 
ন্যায়লীলাবতী” এবং বিশ্বনাথের “ভাষাপরিচ্ছেদ” এবং এই গ্রন্থের ওপর ‘সিদ্ধান্ত 
মুক্তাবলী’ নামে -টাকা বৈশেষিক দর্শনের ওপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রঘুনাথ 
স্থায়লীলাবতীর ওপর ‘দীধিতি’ নামক একটি টাকা রচনা করেছন। 
' স্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে সম্বন্ধ 2 হ্যায় দর্শন ও বৈশেষিক' 
দর্শনকে সমানতন্ত্র বলা হয়। উভয় দর্শনের মতবাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে 
সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়ের মতেই মোক্ষই জীবের stay পুরুষার্থ। উভয় 
স্তায় ও বৈশেষিক_ দর্শনই মনে করে যে, অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞানই সকল 
দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য দুঃখের মূল কারণ । মোক্ষ হল: দুঃখের, একান্ত নিবৃত্তি 
এবং তত্বজ্ঞান বা বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যেই মোক্ষলাভ করা সম্ভব। এ 
ছাড়াও জীবাত্মা, পরমাত্মা, জড়জগৎ, পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, 
অপ, তেজ এবং মরুৎ প্রভৃতি উপাদান সম্পর্কেও উভয়ের মতবাদের মধ্যে কোন 
ASH নেই। উভয় দরশনই বস্তুবাদী ( realist ) এবং বহ্বাদী (pluralist) | 
কিন্তু দুটি বিষয়ে উভয় দর্শনের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। ন্যায়দর্শনে 
চারটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে; যথা-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং 
শব্দ। কিন্ত বৈশেষিক দর্শন কেবলমাত্র দুটি প্রমাণ স্বীকার করে_ প্রত্যক্ষ ও 
ane বৈশেষিক  অন্থমান।: বৈশেষিক দর্শনের মতে উপমান এবং শব্দ 
দর্শনের মধ্যে অসাদৃশ্ত অন্তমানেরই অন্তৰ্গত। দ্বিতীয়তঃ, TE যোলটি পদার্থ 
স্বীকার করে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন কেবলমাত্র সাতটি পদার্থ স্বীকার করে) 
Way, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। কারও কারও 
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মতে মহর্ষি sty ছ’টি পদার্থকে স্বীকার করেছেন । কারণ তার সুত্রে 
‘অভাব’কে পদার্থরূপে উল্লেখ করা হয়নি । ‘অভাব’ সম্পর্কে তিনি আলোচনা 
পরে করেছেন। ন্যায়ভাস্বকার বাৎসায়ন এবং সাংখ্যস্থত্রকার কপিলের মতে 
কণাদ ষট্‌-পদার্থবাদী। ' কিন্ত অনেকের মতে কণাদ অভাবকেও: পদার্থ বলে 
স্বীকার করেছেন এবং সেহেতু তাকে অপ্তপদার্থবাদী বলেই মনে করা 
উচিত। যেহেতু কণাদ ‘অভাব’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, 
সে কারণে পরবর্তী বৈশেষিকগণ অভাবকেও অন্যতম পদার্থ বলে গ্রহণ 
করেছেন। স্থতরাং বৈশেষিকদের মতে পদার্থ ছ’ প্রকার নয়__সাত প্রকার | 
তবে ্যায়দর্শনে ও বৈশেষিক দর্শনে ‘পদাৰ্থ’ শব্দটিকে এক অর্থে গ্রহণ করা 
হয়নি ৷ ত্যায়দর্শনৈ পদার্থ হল আলোচনার বিষয় (০০০) কিন্ত 'বৈশেষিক 
দর্শনে পদার্থ জ্ঞানের বিষয় ( object )। ; 
হ। লৈলশেষিক ভভানভত্ত (Vaisesika Epistemology) ই 
বৈশেষিক দর্শনে ছুটি প্রমাণকে স্বীকার করা ' হয়েছে, প্রত্যক্ষ এবং 
অনুমান ৷, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান সম্পর্কে বৈশেষিক মতবাদ নৈয়ায়িকদের 
ott cre IN ATTA TIED যৌগিক পদার্থকেই প্রত্যক্ষ করা 
প্রমাণ ছুটি_ প্রত্যক্ষ যায়, পরমাগুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বৈশেষিকদের 
৭ মতে উপমান এবং শব্দ অস্থমানেরই অন্তৰ্গত, প্রমাণরূপে 
এগুলির কোন স্বাতন্ত্র নেই। শ্রতিপ্রমাণ অনুমানেরই নামান্তর, যেহেতু 
বক্তা প্রামাণিক, সেহেতু আমরা শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করি। শাস্ত 
প্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা রচিত, সেকারণে আমরা অন্থুমান করি যে, শান্ত 
যে সব বিষয় উক্ত আছে, সেগুলি প্রামাণ্য । এ. ছাড়াও শব্দ হল অনুমান, 
বি যেহেতু শব্দের এবং অর্থের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ বর্তমান এবং 
অনুমানেরই অন্তর্গত: শব্দ হল চিতুস্বরূপ যার মাধ্যমে শব্দের অর্থ অন্থমান করে 
নেওয়া হয়। উপমান প্রকৃতপক্ষে শবগ্রমাণ এবং সে কারণে উপমান 
অনুমানেরই TAS | কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবরণের ওপর ভিত্তি 
করেই আমর! জানতে পারি যে গবয়-পণ্ ( নীল গাই ) গরুর AOA | এক্ষেত্রে 
যে সাদৃশ্য জ্ঞান থেকে অপরিচিত পশুটির পরিচয়রূপ অনুভূতি আমাদের হচ্ছে, 
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তার মূলে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবরণ । সুতরাং উপমান হল শব্দগ্রমাণ এবং 
সে কারণে অন্থমানেরই অন্তর্গত। উপমানকে কোন স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার 
করা যায় না। 

জ্ঞান ছু'প্রকার- স্মৃতি ( Recollection ) এবং অনুভব *( Apprehen- 
sion )। অস্থতব প্রমা বা যথার্থ হতে পারে এবং অপ্রমা বা অযথার্থ হতে 
পারে। যথাৰ্থ অনুভব হয় প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমিতি। প্রত্যক্ষ বাহ্‌ এবং 
আস্তর উভয় প্রকার হতে পারে। যে বস্তু বা বিষয়ের প্রত্যক্ষ হবে, তার 
জ্ঞান ছু'প্রকার- স্ৃতি সঙ্গে ইন্জিয়ের সম্বন্ধ হলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য 
[15757 ইন্জিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকা প্রয়োজন ৷ অযধার্থ 
'অঙ্গভব ছু'প্রকার ১ যথা, সংশয় (doubt ) এবং বিপর্যয় (illusion) | অনুমান 
প্রকার হতে পারে; যথা-স্বার্থাম্থমান এবং পরাৰ্থাস্লমান | অনুমানকে অন্য 
তিন ভাগেও ভাগ করা যেতে পারে; যেমন-__-কেবলাম্বয়ি, কেবলব্যতিরেকী 
এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী ।! 

২০। Cacia ভল্্ৰলিল্তা ( Vaisesika Ontology ) 2 

পদার্থ ( Categories ) পদাৰ্থ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পদের বা 
শব্দের অর্থঃ অর্থাৎ পপদস্ত অর্থঃ পদার্থ? । পদের দ্বারা যে বিষয় সুচিত হয়, 
তাই হল পদার্থ | পদার্থ হল এমন একটি বিষয় যা অভিধেয়, অর্থাৎ যার নাম 
দেওয়া যেতে পারে এবং যার সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। স্থতরাং 
যা প্রমিতির বিষয় যা| জ্ঞানের বিষয় তাকেই পদার্থ বলা যেতে পারে। কেবল 
তাই পদাৰ্থ জড় জগতের বিভিন্ন বস্তু নয়, যে সব বিষয়ের সত্তা আছে, 
যেগুলি অভিধেয়, যেগুলি প্রমাণের দ্বারা জ্ঞেয়, সংক্ষেপে যা প্রমিতিয় বিষয় 
তাই পদার্থ। বৈশেষিকদের মতে পদার্থকে সাধারণতঃ ছু'ভাগে ভাগ করা 
যেতে পারে-_ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ | ভাব বলতে বুঝি যা অস্তিত্বশীল 
পদার্থ _ভাব ও অভাব বা যা আছে'। যেমন-_জড়বন্ত, মন, আত্মা ইত্যাদি। 

ভাব ভিন্ন পদার্থ হল অভাব পদার্থ । যেমন, ঘটে বস্তুখণ্ডের 
অভাব, মাটির তৈরি মৃক্তি বিনষ্ট হলে মাটিতে মৃৰ্তির অভাব। সন্তাবান 
1 স্যায় দৰ্শনে জ্ঞানতত্বের আলোচনায় এগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। ] 
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= 1 লৈলেশিক শবলমালুলাদচ (Vaisesika Atomism) $ 

বৈশেষিক পরমাণুবাদ এক হিসেবে প্রাচীনতম পরমাণুবাদ। বৈশেষিকদের 
মতে আকাশ, কাল, দিক এবং আত্ম|--এই চারটি দ্রব্য নিত্য এবং বিভু A 
সর্বব্যাপী ; মন নিত্য দ্ৰব্য, কিন্ত মন পরমাগুবিশেষ ; ক্ষিতি, জল, তেজ এবং 
বায়ু--এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু নিত্য ৷ এ ছাড়! জগতের সব দ্রব্যই অনিত্য। 
যাবতীয় উৎপত্তিলীগ = এই জগতের যাবতীয় উৎ্পত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান 
রর হল পরমাণু ।. এ জগতে আমরা যে সব বস্তু দেখি, সেগুলি 

এ যৌগিক বা অবয়ববিশিষ্ট। এই সব বস্তু অংশযুক্ত ; বিভিন্ন 

অংশের সংযোগের ফলেই এই সব যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং অংশগুলিকে 
বিষুক্ত করলেই এগুলি বিনষ্ট হয়। যা কিছু উৎপন্ন. হয় তাই কার্য» এবং 
যেহেতু কার্ধমাত্রেরই কারণ আছে, সেহেতু এই সব যৌগিক পদার্থেরও কারণ 
আছে। কারণ ছু'প্রকার_উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। এই সব 
যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ হল পরমাণু । 

বৈশেষিকদের মতে যে কোন অবয়ব বিশিষ্ট বা অংশযুক্ত বস্তুকে যদি, 
ক্রমাগত বিভাগ করা যায় তাহলে আমরা ক্ষুদ্ৰ থেকে ক্ষুদ্ৰতর, তারপর. আরও 
ক্ষুদ্ৰ এইভাবে এমন এক অবিভাজ্য VA অংশে এসে উপনীত হই. যে তারপর 
তাকে আর ভাগ করা চলে না। এই ক্ষুদ্ৰতম TH জড় কণিকাগুলিই হল 
পরমাএুগুলি সৎ, নিত্য পরমাণু । এই পরমাণুগুলি সৎ, নিত্য, অনুমেয়, অবিভাজ্য 
অনুমেয়, অবিভাঙ্্য এবং অকারণ। পরমাগুগ্ুলির সত্তা আছে; একারণে, 
SAL প্রমাণুগুলি স। এগুলি নিত্য, এগুলির কোন উৎপত্তি বা 
বিনাশ নেই। পরমাণু দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অংশ | এগুলি নিরবয়ব, যেহেতু এগুলি 
আর বিভাজ্য নয়। পরমাণুই যাবতীয় যৌগিক পদাৰ্থ, যেমন--ঘট, পট 
ইত্যাদির কারণ। কিন্তু যৌগিক পদার্থ পরমাণুর কারণ নয়, এজন্য পরমাণু 
হল অকারণ ।। : 

এই পরমাণু এত ক্ষুদ্ৰ যে এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অহ্থমানের : 
সাহায্যেই আমরা এগুলির অস্তিত্ব জাত হই I এই অনুমান প্রক্রিয়া নিয়রূপ ১ 
এই জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ হল সাবয়ব অর্থাৎ, অংশের সমষ্টি । যা 


* জানা যায় 


১৭৪ ভারতীয় দর্শন 


কিছু উৎপন্নশীল তার অংশ থাকবেই, কারণ কোন বস্তু AW করার অর্থই হল 
কতকগুলি অংশকে বিশেষ কোন পদ্ধতিতে সংযুক্ত করা। এখন এই অংশ- 
অনুমানের সাহায্যেই গুলিকে যদি আমরা ক্ষুদ্রতর অংশতে বিভক্ত করি এবং 
পরমাণুর অস্তিত্ব সেগুলিকে আরও FAST অংশে বিভক্ত করি, তাহলে 
আমরা এমন একটি অবস্থায় এসে উপস্থিত হব যখন আর 
অংশগুলিকে বিভক্ত করা সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় এসে আমর! কতকগুলি 
অবিভাজ্য নিবরয়ব অতি ক্ষুদ্ৰ কণিকা পাব, যেগুলি সব যৌগিক পদার্থের ম্‌ল 
উপকরণ। এগুলিকেই পরমাণু ( atoms ) বলা হয়। 

এই পরমাণুগুলি নিত্য ; এই পরমাণুগুলি ঈশ্বরের সঙ্গে সহ-অবস্থানকারী। 
প্রশ্ন হল, এই পরমাণুগুলিকে নিত্য মনে করার কারণ কি? এই পরমাণুগুলি 
নিত্য, যেহেতু এগ্তলির কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণুর কোন 
পরমাণুর কোন উৎপত্তি উৎপত্তি নেই, যেহেতু কোন কিছু সৃষ্টি করার অর্থই 
বা বিনাশ নেই, হল কতকগুলি অংশকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা। 
SUS i staat eta বিনাশ নেই, যেহেতু কোন কিছুকে 
বিনষ্ট করার অর্থ হল যুক্ত-অংশগুলিকে fags করা। পরমাণুর কোন 
অংশ নেই, সেহেতু পরমাণুর যুক্ত অংশকে বিষুক্ত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
সুতরাং যেহেতু পরমাণুকে সৃষ্টি করা যায় না এবং বিনষ্টও করা যায় না সেহেতু 
পরমাণু অনিত্য | ‘ ji 
পরমাণু হল জড়বস্তর উপাদান বা :সমবায়িকারণ | পরমাণু থেকেই 
যাবতীয় জড়বস্তুর সহৃষ্টি। ঈশ্বর পরমাণুগুলির নিমিত্ত কারণ । পরমাণুগুলি 
নিক্ষিয় এবং গতিহীন ৷ ঈশ্বরই পরমাণুতে গতি সঞ্চার করে, পরযাণুগুলিকে 
গতিশীল. করে তোলে ৷ f f 521) 

পরমাণু, সংখ্যায় বহু এবং পরস্পর ভিন্ন_ প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এমন, 
এক বিশেষ পদার্থ আছে যার জন্য যে কোন একটি পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে 
রমা সংখ্য বহু এবং AIT! = ক্ষিতি, জল; তেজ এবং বায়ু_এই চারটি দ্রব্যের 
সর ভিন্ন. অসংখ্য পরমাণু আছে! এই পরমাণুগুলির সংযোগের, 
কলেই জলীয়, বায়বীয় প্রভৃতি যৌগিক, পদার্থের স্থা্টি। আকাশের মাধ্যয়েই 
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পরমাণুপগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরমাণুগুলির মধ্যে পরিমাণগত 
পার্থক্য না থাকলেও গুণগত পাৰ্থক্য আছে। ূ 
বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চান্ত্য দর্শনের পৰমাণুবাদ:ঃ 
উভয় মতবাদের" এই সাদৃশ্য য়ে, উভয় দর্শনই স্বীকার করে যে, পরমাণু 
বৈশেষিক পরমাণুবাদ থেকেই জড়জগতের সৃষ্টি এবং 00:15 
ও পাশ্চাত্য পরমাণু  এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু এগুলির 
বাদের মধ্যে সাদৃশ্য সত্তা আছে। উভয়ের মতে পরমাণু সংখ্যায় অসংখ্য | 
উভয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পাৰ্থক্যও আছে। 
প্রথমতঃ, গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস এবং লিউকিপালের মতে 


বৈশেষিক পরমাণুবাদ আছে। কোনটি ছোঁট, কোন্টি বড়, কোনটির ওজন 
ও পাশ্চাত্য raat: বেশি, কোনটির কম, কোনটি সুক্ষ, কোনটি স্থক্ম নয়। 
বাদের মধ্যে বৈসাদ্ কিন্ত কণাদ পরমাণুর গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন | 
বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন গুণ আছে। যেমন-ক্ষিতির পরমাণুর গন্ধ আছে, 
বায়ুর পরমাণুর স্পর্শ, জলের রস এবং তেজের রূপ আছে। 
দ্বিতীয়তঃ, ডিমোক্রাইটিস এবং এপিকিউরাসের মতে পরমাণুগুলি স্বভাবতঃ 
সক্রিয় | কণাদের মতে পরমাণুগুলি স্বভাবতঃই নিক্রিয় এবং জীবাত্মার মধ্যে যে 
বর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি সেই অদৃষ্ট শক্তিই পরমাণুগুলিকে সক্রিয়. করে তোলে | 
পরবর্তী বৈশেষিকগণের মতে ঈশ্বরই পরমাণুগুলিকে সক্রিয় করে তোলেন. 
তৃতীয়তঃ, ডিমোক্রাইটিদ্‌ আত্মা এবং পরমাণুর প্রতেদ. স্বীকার করেননি | 
তীর মতে আত্মা হল সুক্ষ পরমাণুবিশেষ | কণাদ-এর মতে আত্মা পরমাণু থেকে 
পৃথক্‌। আত্মা এবং পরমাণু উভয়েরই এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যে, 
আত্মাকে পরমাণুতে বা পরমাগুকে আত্মায় পরিণত করা যায় না। আত্মা 
এবং পরমাণু উভয়েরই সমকালিক অস্তিত্ব আছে। | 
চতুৰ্থতঃ, ডিমোক্রাইটিম জড়বাদী এবং যাল্তিকবাদী। তীর প্রমাণুবাদ্‌ 
এই জড়বাদেরই একটি রূপ | ডিমোক্রাইটিসের মতে পরিমাণ থেকেই গুণের, 
আবিরাব। জড় অগুগুলির সংমিশ্ৰণ থেকেই চেতনা ও প্রাণশক্তির উদ্ভব ।- 


\ 
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বৈশেষিক মতে পরিমাণ থেকে গুণের আবিভাব হয় না। প্রত্যেক পরমাগুর- 
এমন এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য পরমাণু থেকে সে পৃথক | 
এ ছাড়া, ডিমোক্রাইটিস ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তার মতে 
পত্লমাণুগুলির আকস্মিক সংমিশ্রণ থেকেই জড়জগতের স্টি।” জগতের কোন 
নিমিত্ত কারণ নেই, যেহেতু জগতে ষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরেরর কোন অস্তিত্ব নেই। 
জড় পরমাগুদের পরিচালিত করার জন্য এবং তাদের RADE করার জন্য কোন 
বুদ্ধি বা চেতনার অস্তিত্ব ডিমোক্রাইটিস স্বীকার করেন না। উদ্দেশ্ঠহীন অন্ধ 
যান্ত্ৰিক নিয়মেই. এ জগত পরিচালিত হয়। জগত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন 
পরিচালক নেই। . 
বৈশেষিক দর্শন জড়বাদী দর্শন নয়। বস্তুতঃ, বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ 
তাদের অধ্যাত্ম দর্শনের একটি রূপ মাত্র । বৈশেষিকরা জগতের উদ্দেশ্যহীনতা 
অস্বীকার করে। জগতকর্তা ঈশ্বর, জীবের কর্মফলাহ্যায়ী যে অদৃষ্টশক্তি উৎপন্ন 
হয়, সেই শক্তি অনুমারে পরমাণুগুলিকে নিয়ন্ত্ৰণ করেন। 
ডিমোক্রা ইটিসের মতে পরিমাণ থেকেই গুণের আবির্ভাব) জড় অণুগুলির 
সংমিশ্রণ থেকেই চেতনা ও প্রাণশক্তির উদ্ভব । বৈশেষিক মতে পরিমাণ থেকে 
গুণের আবির্ভাব হয় না। প্রত্যেক পরমাগুর এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য 
আছে যার জন্য সে অন্য পরমাণু থেকে পৃথক। 
ডিমোক্রাইটিদ যেহেতু জড়বাদী, সেহেতু কোন নৈতিক শৃথ্খলায় বিশ্বাসী: 
নয়। কিন্ত বৈশেষিকর! জগতের নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ৷ 
হতরাং বৈশেষিক পরমাণুবাদ এবং পাশ্চাত্য পরমাণুবাদের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। 
জৈন পরমাণুবাদের সঙ্গেও বৈশেধিক গরমাণুষাদের পার্থক্য আছে। জৈন এবং বৈশেষিক , 
উভয়েই স্বীকার করে যে, TTY অবিভাজ্য, নিত্য এবং জড়ভূতের অন্তিম উপাদান | কিন্তু উভয় 
মতবাদের মধ্যে পাৰ্থক্য আছে। বৈশেষিকদের মতে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুগুলির 
ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে; যেমন-ক্ষিতির গন্ধ, বায়ুর স্পৰ্শ, জলের রস ইত্যাদি। স্বতরাং পরমাণুগুলি 
সমজাতীয় নয়। কিন্তু জৈনদের মতে “রমাণুন্ডলি সমজাতীয়। নানারকম সংমিশ্রণের ফলেই 


এগুলি বিজাতীব হয়ে ওঠে এবং ,বিভিন্ন ভূতে, যেমন--ক্ষিতি, জল, তেজ ইত্যাদিতে 
পরিগত হয়... ‘ j 
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আকাশ হল পঞ্চ ভূতের শেষ ভূত। আকাশ হল নিত্য, সর্বব্যাপী এবং 
অতীন্দ্ৰিয় । “red যাকে আশ্রয় করে থাকে, তাই হল আকাশ । আকাশ 
শব্দগুণ আকাশকে "হল এক, বহু আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। ঘটের 
আশ্রয় করে থাকে মধ্যে, গর্ভের মধ্যে, গৃহের মধ্যে, আমাদের যে আকাশের 
প্রতীতি হয় সে আকাশ ক্ষুদ্র ও সসীম, কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে আকাশ একই ৷ 
উপাধি ( limiting condition) সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক আকাশ বহু 
বলে প্রতিভাত হয়। কিন্ত আকাশ অসীম ও অনস্ত। আকাশের কোন 
আকাশ নিত্য--এয় অংশ নেই, সেকারণে আকাশের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ 
উৎপত্তি বা বিনাশ নেই -নেই। আকাশ নিত্য; ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর মত 
আকাশের কোন পরমাণু নেই। আকাশ বিভু বা সর্বব্যাপী । আকাশের 
মহত্ব বা পরিমাণত্ব (dimension) সীমিত নয়। যে সব ভৌতিক বস্তুর 
অবান্তর মহত্ব (limited dimension ) এবং গতি আছে, সে সব বস্তুর সঙ্গে 
আকাশ সংযুক্ত। কোন ইন্দরিয়ের দ্বারা আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। 
কোন বস্তকে প্রত্যক্ষ করতে হলে সেই বস্তুর ছুটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন; 
প্রথমতঃ__মহত্ব, দ্বিতীয়ত:__উদ্ভূতরপত্ব, অর্থাৎ বস্তুর সীমিত পরিসর এবং 
রূপ থাকা প্রয়োজন ৷ আকাশের সীমিত পরিসর বা রূপ 


আকাশের সীমিত 

পরিসর এবং রূপ ন| নেই। শব্দের সাহায্যেই আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা 
থাকার জন্য 

আকাশকে প্রত্যক্ষ হয়। শব্দ. আকাশের গুণ ও আকাশকে আশ্রয় করে 
51197 থাকে। শ্রবণেন্দিয়ের সাহায্যে আমরা শব্দকে প্রত্যক্ষ 


করি। শব্দ ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ুর গুণ হতে পারে না, কারণ, এই 
সৰ ভৌতিক দ্রব্যের গুণগুলি আমরা অবণেজ্ৰিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি না। 
এমন কি সেই সব জায়গায় যেখানে উপরোক্ত দ্রবাগুলির কোন অস্তিত্ব নেই 
সেখানেও শব্দ শোনা যায়। শব্দ দিক্‌, কাল, আত্মা এবং মনের গুণ হতে 
পারে না, যেহেতু শব্দ ছাড়াও এগুলির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং 
এগুলির কোন বিশেষ গুণ নেই। স্থতরাং এমন কোন দ্ৰব্য আছে যাকে শব্দ 
আশ্রয় করে থাকে; সেই দ্রব্য হল আকাশ। আকাশের কোন সামান্যধর্ম 


ভা.__১২ 
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নেই; রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ আকাশে নেই | আকাশ সমস্ত দিক পূৰ্ণ করে 
. থাকে, যদিও আকাশ দিক্‌ নয়। 72 
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দিক্‌ হল এক, অখণ্ড এবং সর্বব্যাপী। দিক্‌ এক, বহু নয়; কিন্তু উপাধি 
সংযুক্ত হওয়ার জন্তাই এক দিক্‌ বহু দিক্‌ বলে প্রতিভাত হয়। দিক্‌ উপাধি 
সংযুক্ত হওয়াতে শূন্য স্থান এবং পূর্ণ স্থানের ধারণা হয় । মী 

fre প্রত্যক্ষের অগোচর। দূর’, ‘নিকট’, ‘পূৰ্ব’, ‘পশ্চিম’ প্রভৃতির 
খারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দিকের অস্তিত্ব অহ্লয়ান করি। দিক 
দূর, নিকট erat . থাকার জন্যই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে আমরা 
ধারণা থেকে দিক ধারণা করতে পারি। দিক্‌ কোন জড় পদার্থ নয়, বরং 
88 জড় পদার্থই দিকে অবস্থান করে। দিক্‌ নিত্য ও শাশ্বত। 
যেহেতু দিক অবিচ্ছে্ ও অবিভাজ্য সেহেতু দিকের কোন পরমাণু নেই এবং 
দিকের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। 


৭। কাল /( Time ) 3 - 

দিকের.মত কালও এক অনন্ত এবং সর্বব্যাপী ভ্রব্য। কাল এক, কিন্তু 
উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক কালকে বহু বলে মনে হয়। ক্ষণ, মুহূর্ত, ঘণ্টা, 
দিন, মাস, বছর প্রভৃতি অখণ্ড কালের কল্পিত বিভাগ । কাল নিত্য, এর 
কাল এক, উপাধি কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। কালকে প্রত্যক্ষ করা 
সংযুক্ত হওয়ার জন্য যায় না । কালের যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানা নেই, তবে 
১975 কালেতেই অতীত, বর্তমান, ভবিস্তৎ, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ 
প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। স্বৃতরাং অনুমানের 
অনিত্য পদার্ধের  সাহায্যেই আমরা কালের অস্তিত্ব জানতে পারি। কাল 
সি হল জগতের আশ্রয়। সমস্ত পরিবর্তন কালেই ঘটে। সমস্ত 
হল কাল অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ হল 
কাল।' তাছাড়া, জগতের সমস্ত অনিত্য বস্তুর পরিবর্তনের কারণও হল কাল |. 


তবে বৌদ্ধগণ যেমন মনে করেন যে, কাল এবং পরিবর্তন অভিন্ন, তা নয়, কাল 


বৈশেষিক দর্শন ১৭৪ 


অনন্ত এবং অসীম। এর আদিও নেই, অন্তও নেই। কাল জড়পদার্থ নয়, 
সেহেতু কাল অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য | ু 

দিক বা দেশ বস্তুর সহ-অবস্থান নিৰ্দেশ করে, আর. কাল নির্দেশ করে 
বস্তুর পরিবর্তন বা" ধারাবাহিকতা ৷ কালের জন্যই বস্তুর গতি, দিকের জন্যই 
বস্তুর অবস্থান বা সহ-অবস্থান। কালের সম্বন্ধ হল নিত্য, 
দিকের সম্বন্ধ হল অনিত্য। আমরা অতীত থেকে ভবিষ্যতে 
যেতে পারি, ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে যেতে পারি না। কিন্ত আমরা উত্তর 
থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে, উভয় দিকেই যেতে পারি.। 


দিক ও কালের প্রভেদ 


৮1. আসল (Soul ) ৪. 

বৈশেষিকদের আত্মা সম্পর্কে ধারণা নৈয়ায়িকদের ধারণার seat 1 
আত্মা হল এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য ; আত্মা হলো জ্ঞান বা চেতনার 
আত্মা এক শাশ্বত এবং আশ্রয়। আত্মা ছু'প্রকার-_জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। 
সৰ্বব্যাপী দ্রব্য জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক, পরমাত্মাই ঈশ্বর । 
পরমাত্মা জীবাত্ম| থেকে পৃথক ও এই আত্মা শিবস্বরূপ, wate পরমাত্মাই 
জগতের AVIA | প্রত্যেক জীবে একটি করে আত্মার অধিষ্ঠান; স্থতরাঁং 
Aaa শরীরভেদে আত্মা বিভু হলেও শরীরভেদে ভিন্ন for! আত্মা নিত্য ও 
ভিন্ন ভিন্ন আত্মার কোন বিনাশ নেই ৷ জীবের দেহের যখন বিনাশ 
ঘটে, তখন জীবাত্ম| অন্য দেহ ধারণ করে। (আত্মত্ব জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই 
ধৰ্ম সেই এক ধর্মকে গ্রহণ করেই আত্মাকেও এক বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ) 

বেদান্তরাদীরা বলেন, আত্মা এক। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মতে জীবাত্মা 
বহু, কেননা যদি জীবাত্মা এক হত, তাহলে একের স্থখে সকলেই সখ 
বোধ করত, একের দুঃখে সকলেই দুঃখ বোধ করত। জীবাত্মা এক হলে এই 
সংসারে জীবের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে তারতম্য দেখা যায় তাকে ব্যাখ্যা 
করা যেত না। এক ব্যক্তি যখন স্থখী, অন্ত ব্যক্তি তখন দুঃখী, এ বৈষম্য 
আছেই এবং এ বৈষম্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই বৈষম্য ব্যাখ্যার জন্যও আত্মার 


অনেকত্ব স্বীকার করতে হয়। 


১৮৭ ভারতীয় দর্শন: 


- আত্মাকে সাধারণ ভাবে. প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যেই 
আত্মার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বুদ্ধি, স্থখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব 
প্রভৃতি জীবাত্মার গুণ ৷ এই গুণগুলিকে আমর! মানস 
ত প্রত্যক্ষের সাহায্যে সোজাস্থজি জানতে পারি। প্ৰশ্ন 
জানা যায় - হল--এই গুণগুলির আধার কি? যে স্থায়ী দ্রব্যকে 
আশ্রয় করে এই গুণগুলি বিদ্যমান থাকে, সেই দ্রব্য হল আত্মা। আত্মা হল 
নিত্য এবং চিরন্তন, এর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই । আমাদের মানসিক 
প্রক্রিয়াগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল, কিন্তু এত পরিবর্তনের মাঝেও আত্মার কোন 
পরিবর্তন হয় না। সে কারণেই জীবের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন 
সত্বেও আমর! তাকে একই জীব বলে চিনতে পারি। আত্মার সাহায্যেই 
ব্যক্তি-অভেদ ( personal identity ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চ 

নৈয়ায়িকদের মত বৈশেষিকরাও মনে করে যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, 
কিন্তু দেহের সংস্পর্শে এসেই আত্মা চেতনা লাভ করে। দেহহীন আত্মার কোন 
চেতনা সম্ভব AT! জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য এই যে, আত্মায় চৈতন্তের 
আবির্ভাব হতে পারে, কিন্তু জড়ে তা সম্ভব নয়। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ 
আত্ম! স্বরূপতঃ , নিগুণ ও fer, সে কারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক 
21 গুণ নয়, আগন্তক গুণ | চেতন! হল এমন গুণ যা দেহস্থিত, 
আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে; কিন্ত এই চেতনা দেহ, ইন্দ্রিয় বা মনের নিজস্ব 
গুণ নয়। আত্মার সঙ্গে দেহের সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা স্থচিত করে। জীব 
আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পেরে দেহ, ইন্দ্ৰিয় ও মনকেই আত্মা 
বলে ভুল করে; এই জ্ঞানই হল মিথ্য। জ্ঞান | আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই 
হল তবজ্ঞান। এই তন্জ্ঞানের সাহায্যেই মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং জীব 
মোক্ষলাভ করে। মোক্ষাবস্থা আত্মার এক চৈতন্যহীন অবস্থা | 

প্রত্যেক জীবাত্মারই এমন একটি বিশেষ ধর্ম আছে যা তাকে অন্য আত্মা 
প্রত্যেক জাবাত্মারই থেকে পৃথক করে। যেহেতু বৈশেষিকরা বহুবাদী, সেহেতু 
একটি বিশেষ ধম লাছে প্রতিটি আত্মাকেই নিত্য বলে স্বীকার, করে।, ates 
বেদান্ত মতে এক পরমাত্মা বিভিন্ন জীবাত্মার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ 


বৈশেষিক দর্শন ১৮১ 


করে বা সব Sata এক পরমাত্মা থেকে উদডুূত। নৈয়ায়িকর এই মত 
স্বীকার করে না।£ -4 এ 
Sl চলন ( Mind ) 2 ূ ন 
মনও আত্মার মত একটি নিত্য দ্রব্য। মন হল অন্তবিন্ৰিয় এবং এই 
অস্তরিন্দরিয়ের সাহায্যেই আত্মা সুখ, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ 
করে। UATE এবং আন্তর-প্রত্যক্ষ, কোন প্রত্যক্ষই মন ছাড়া সম্ভব নয়। 
মন একটি নিত্য দ্ৰব্য | যদি আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্িয়ের এবং 
বা ইন্জিয়ের সঙ্গে বাহ-বস্তুর সংযোগ না ঘটে তবে আত্মা, 
ছাড়া সম্ভব নয় ১, ইন্দ্রিয় এবং বাহ-বস্তর অস্তিত্ব সত্বেও বাহ-প্রত্যক্ষণ সম্ভব 
হবে না। মন ছাড়া আস্তর প্রত্যক্ষণ সম্ভব হবে না, যেহেতু মনের মাধ্যমেই 
আত্মা নিজের গুণগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে | ৰ 
মন পরমাণুবিশেষ, সে কারণে মন অতি ক্ষুদ্ৰ এবং TA পদাৰ্থ । মনকে প্রত্যক্ষ- 
মন পরমাগুবিশেষ ভাবে জানা যায় না, তবে কতকগুলি বিষয়ের ভিত্তিতে আমর! 
মনের অস্তিত্ব অন্মান করি। নিম্নলিখিত কারণে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। 
প্রথমতঃ, বাহ্-বন্তগুলিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য যেমন বাহ-ইন্দিয়ের 
প্রয়োজন ; তেমনি আত্মা, জান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ করার TF 
অন্তরিকিয়ের প্রয়োজন | এই অস্তরিক্ডরিয় হল মন। দ্বিতীয়তঃ, যদিও বিভিন্ন 
বাহ-ইন্দিয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বাহ-বস্ত একই সময়ে সংযোগ ঘটে, তবু একই 
সময়ে সবগুলির প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ: একই সময়ে আমার 
সামনে একটি টেবিল আছে, পাশের ঘরে একটি গান হচ্ছে 
মনের অস্তিত্বের প্রমাণ ও আমার গায়ে একটি জামা আছে। আমি একই সময়ে 
এর একটিমাত্র বিষয়কে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং যার প্রতি আমি মনোযোগী 
হই কেবল সে বিষয়ই প্রত্যক্ষ করি । বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করতে,হলে আমরা 
করি। মনই এই প্রত্যক্ষণের ব্যাপারটিকে নিয়ন্ত্রিত 


একে একে সেগুলি প্রত্যক্ষ 
হলে কোন ইন্জিয়ের পক্ষে প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় না। 


করে। সুতরাং মন যুক্ত না 
সুতরাং মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। 3 
দূতের: ন 

1. ভাতার অত্তিত্বের প্ৰমাণ স্ায়-দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 


১৮২ ভারতীয় দর্শন: 


‘ আমাদের: অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, মন পরমাণু 
বিশেষ, এর কোন অংশ নেই। মন যদি অংশযুক্ত কোন সত্তা হত তাহলে 
মন যে পরমাণুবিশেষ, মনের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে একই. সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের 
তার ওমা! সংযোগ ঘটতে পারত এবং তার ফলে একই সময়ে মনে 
অনেকগুলি জ্ঞানের উৎপত্তি হত। কিন্তু যেহেতু তা হয় না, সেহেতু মন 
যে পরমাণুবিশেষ তাতে আর সন্দেহ থাকে না। 

মন নিত্য, এর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই । প্রতি জীবের দেহকে 
আশ্রয় করে একটিমাত্র মনের অস্তিত্ব আছে। যদি প্রত্যেক শরীরে অনেক 
মন থাকত তাহলে একই সময়ে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান হত, কিন্তু তা হয় 
না.। অন্যান্য waa ক্রিয়া করার শক্তি না থাকলেও মনের ক্রিয়া করার 
মন গতিশীল এবং শক্তি আছে। মন গতিশীল এবং ক্ষিপ্রগামী । মনের এই 
কিপরগামী শগিপ্রগামিতার জন্যই আমরা মনে করি যে, একই সময়ে 
একাধিক বস্তুর উদ্দীপনা আমরা লাভ করেছি। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দীপনাগুলি 
যে ক্রমিক অর্থাৎ পরপর আসে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। 
অনেকগুলি পদ্মপাতাকে যদি পরপর রেখে শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়, তাহলে 
মনে হয় যে. একই সময়ে সবগুলি পাতাকে বুঝি বিদ্ধ করা হল। কিন্ত 
আসলে কাজটি ক্রমশঃ সম্পন্ন হয়। একাধিক ইন্জিয়ের সঙ্গে মন যুক্ত হলে মনে 
হয় সব ইন্দ্রিয়ের কাজ বুঝি একই সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে। মনে করি একই 
সময়ে বই পড়ছি, গান শুনছি। কিন্তু awe: একটি ইন্দ্ৰিয়ের সঙ্গে সংযোগ 
ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন আর একটি ইন্দিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। 

০০1 <= ( Quality ) 3 
, গুণ সব সময় ভ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে । দ্রব্য ছাড়া গুণের কোন স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব নেই, BIR হল গুণের আধার। যেমন BY “তিক্ততা, ‘ory, বুথ? 
গুণ ভরব্যকে আশ্রয়: ছুঃখ' প্রভৃতি। মিষ্ট বস্তকে আশ্রয় করেই মিষ্টত্ব বা শুরু 
করেথাকে . 1. TAS আশ্রয় করে উ্ুত্ব বিরাজ করে। স্থখ দুঃখ প্রভৃতি 
আত্মারপ ভ্রব্যকে আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে । দ্রব্যের স্বতন্ত্ৰ সত্তা আছে। 
ব্য মৌগিক পদার্থের সমবায়ীকারণ। গুণের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই এবং গুণ 
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কোন কিছুর সমবায়ীকারণ হতে পারে ন| ৷ গুণ হল কোন যৌগিক পদার্থের 
অসমবায়ীকারণ, যা পদার্থের রূপ বা প্রকৃতি নির্ধারণ করে, কিন্তু তার 
অস্তিত্ব নির্ধারণ করে All যেমন, শুরু বস্ত্রণ্ডের তন্তু হল দ্রব্য এবং তার 
সমবায়ীকারণ ১ কিন্তু শুক্লত্ব হল গুণ, এটি অসমবায়ীকরণ। বস্তুখণ্ডের অস্তিত্ব 
শুরুত্বের ওপর নির্ভর করে না, যদিও শুর্লত্বের সাহায্যে আমরা বস্তুটি 
কোন্‌ রঙের জানতে পারি। দ্রব্যে গুণ থাকে, কিন্ত গুণের কোন গুণ থাকে 
না, সে কারণে"গুণকে অগুণবান বলা হয়েছে। গুণ গতিহীন এবং নিষ্ক্ৰিয়, 
গুণ সংযোগ ও বিভাগের কারণ AT) কৰ্মই সংযোগ এবং বিভাগের কারণ 
গুণ কৰ্ম থেকে পৃথক ; গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকলেও গুণ একটি স্বতন্ত্ৰ 
পদার্থ ( an independent category ) | 
বৈশষিকদের মতে গুণ: চব্বিশ প্রকার । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, 
পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, 
গুণ চব্বিশ প্রকার. প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্বেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম এবং শব্দ ।. 
কণীদ তীর বৈশেষিক স্থত্রে প্রথম সতেরোটি গুণের . উল্লেখ করেছেন, 
পরে ভায়কার প্রশস্তপাদ শেষোক্ত সাতটি গুণ উপরোক্ত সতেরোটি গুণের 
সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন। পরবর্তী কালে অন্তান্ত বৈশেষিক দীর্শনিকরা 
মোট চব্বিশটি গুণকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এক একটি গুণের আবার 
বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে। যেমন-_রস ছয় প্রকার। কটু, কষায়, তিক্ত, 
অল্প, লবণ ও মধুর প্রভৃতি। গন্ধ দু প্রকার-স্থরভি ও অস্থরভি। স্পর্শ 
তিন প্রকার-_উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত ৷ খ 
গুণগুলির মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যথাক্রমে তেজ, জল, ক্ষিতি 
ae Se inact বায়ু--এই পঞ্চ ভূতের গুণ। এই গুণগুলি' 
ও স্পর্শ__পাচটি এক একটি ইন্জরিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয় । যেমন--চক্ষুর 
57 দ্বার! রূপ, কর্ণের ছারা শব্দ, জিহ্বার দ্বারা রম, নামিকার 
সাহায্যে গন্ধ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শের প্রত্যক্ষণ হয়। 
গ বিভাগেবঘকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণমৃ”--বৈশেষিক সুত্ৰ । 


5 গ্ত্রব্যাশ্রযযগুণবান্‌ সংযো 
al দ্ৰব্যাশ্ৰয়ী, অগুণবান এবং সংযোগ বা! বিভাগের প্রতি-নিরপেক্ষ কারণ নয়, তাকেই 


'গলক্ষণ বলে। 
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বুদ্ধি, জুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, সংস্কার, ধর্ম ও অধৰ্ম প্রভৃতি গুণগুলি 
জীবাত্মাকে আশ্রয় করে থাকে। বুদ্ধি ছু'প্রকার-_অন্গ্ভূতি এবং স্মৃতি। 
অনুভূতি ছুপ্রকার_ প্রত্যক্ষ এবং অন্থমিতি। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই 
স্থখ দুঃখের অনুভূতি আছে। জীব শুভ কর্ম করলে ধর্মের ‘উৎপত্তি ঘটে, সেই 
ধর্ম থেকে স্থখ উৎপন্ন হয়। জীব অন্তভ কর্ম করলে অধর্মের উৎপত্তি হয়, সেই 
বুদ্ধি, সখ প্রভৃতি. অধর্ম থেকে দুঃখের উৎপত্তি। যে গুণ tee প্রবৃত্তির জন্ম 
গুণগুলি জীবাস্বাকে তাকেই ইচ্ছা বলে। যে গুণের জন্য নিবৃত্তি ঘটে তাকেই 
18851 যারলেো ১য় বিষয় থেকে জীবের দুঃখ পাবার আশংকা 
থাকে, তার প্রতি জীবের দ্বেষ জন্মায়। প্রযত্ব বা চেষ্টা তিন প্রকার- প্রবৃতি, 
নিবৃত্তি এবং জীবনযোনি। প্রবৃত্তি হল কোন কিছুর প্রর্তি স্পৃহা, নিবৃত্তি হল 
কোন কিছু থেকে বিরতি, আর জীবনযোনি হল জীবন পোষক ক্রিয়া | 

CAN হল বস্তুর সেই গুণ যার জন্য বস্ত__নিচের দিকে পতিত হয়। 
দ্রবত্ব হল সেই গুণ যার জন্ত কোন কোন WAIT জল, দুধ প্রভৃতি 
গুরুত্ব এবং Yay বয়ে ষায়। স্রেহ বা সংশক্তিশীলতা হল সেই গুণ 
যার জন্য চূৰ্ণ বন্তগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। 
এই গুণ কেবল জলেই থাকে | 

সংখ্যা হল বস্তুর সেই গুণ যার জন্য আমরা বস্তু গণনা করতে পারি। 
সংখ্যা এবং পরিমাণ। প্রত্যেক ভ্রব্যেই সংখ্যা থাকে। পরিমাণ হল সেই 
পরিমাণ-অণু, হুম্ব, গুণ যার সাহায্যে বস্তু ছোট কিংবা বড় নির্ধারণ করা 
মহৎ ও দীৰ্ঘ হয়। পরিমাণ চার প্রকার--অণু, wy, মহৎ এবং দীৰ্ঘ । 
পৃথকত্ব হল সেই গুণ যার সাহায্যে একটি দ্রব্যকে আর একটি দ্রব্য থেকে 
পৃথক করা যায়। যেমন, বাড়ী থেকে গাড়ী পৃথক | 

যে দুই বা ততোধিক বন্ধ স্বতন্রভাবে থাকতে পারে, তাদের মিলনকে 
সংযোগ বলে। যেমন, খাতার সঙ্গে কলমের যোগাযোগ ৷ কার্য এবং কারণের 
মধ্যে যে সম্বন্ধ তাকে সংযোগ বলা চলে না, যেহেতু কাৰ্য এবং কারণের পরম্পর 


গ্রপরস-গন্ধন্গৰ্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমানানি পৃথকত্বং সংযোগবিভাগো পরত্বাপরতে বুদ্ধয়ঃ 
হখদুঃখে ইচ্ছাঘেষো প্রযত্বাশ্চ গুণাঃ’'- বৈশেষিক হৃত্ৰ। 
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শদ্বন্ধনিরপেক্ষ স্বতন্ত্ৰ কোন অস্তিত্ব নেই। সংযোগ তিন প্রকার (১) 
যখন ছুটি বস্তুর মধ্যে একটি গতিশীল হওয়ার জন্য সংযোগ ঘটে; যেমন, 
পাখী আর গাছ। পাখীটি উড়ে গিয়ে গাছে বসার জন্তু এই সংযোগ ঘটে। 
(২) উভয় বস্তুই গতিশীল হওয়ার জন্য যখন সংযোগ ঘটে-_ছুজন কৃত্তিগির 
মলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য যখন উভয়ের মধ্যে সংযোগ 
ঘটে। (৩) যখন যে কোন ছুটি বস্তু তৃতীয় কোন বস্তুর 
মাধ্যমে যুক্ত হয়; যেমন, লাঠি দিয়ে কেউ কোন টেবিলকে স্পর্শ করলে, 
'লাঠির মাধ্যমে তার সঙ্গে টেবিলের সংযোগ ঘটে । বিভাগ সংযোগের বিপরীত 
গুণ। ছুটি যুক্ত বস্তুর বিচ্ছিন্নতারপ গুণই হল বিভাগ । সংযোগের মত 
বিভাগও তিন প্রকার । পাখীটি গাছ থেকে উড়ে চলে গেলে পাখী ও গাছের 
বিভাগ হয়। কুস্তিগির দুজন যখন মল্লযুদ্ধ থেকে বিরত হয় 
তখন তাদের পূর্ব সংযোগ নষ্ট হয়ে উভয়ের মধ্যে বিভাগ 
হয়। যখন কেউ যে লাঠি দিয়ে টেবিল ছুয়ে ছিল সেটা ছেড়ে দেয় তখন 
তার সঙ্গে টেবিলের বিভাগ হয় | 

পরত্ব এবং অপরত্ব হল সেই গুণ যার সাহায্যে আমরা ‘দূর বা জ্যোষ্' 
এবং “নিকট বা কনিষ্ঠ” এই ধারণাগুলি ব্যবহার করে থাকি। পরত্ব এবং 
অপরত্ব ছু'প্রকার__দেশগত এবং কালগত। দেশগত, 


সংযোগ ও বিভাগ 


বিভাগও তিন প্রকার 


পরত্ব ও অপরত্ব 

দুপ্রকার £ যেমন এই বস্তুটি কাছে, এ বস্তুটি দূরে । কালগত, এই 
দেশগত এবং কালগত বালকটি জ্যেষ্ঠ, এ বালকটি কনিষ্ঠ; বা এটি নতুন, ওটি 
পুরনো ইত্যাদি | 


সংস্কার তিন প্রকার-__বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা । ' বেগ যে কোন 
বস্তুকে গতিশীল করে রাখে | ক্ষিতি, জল তেজ, বায়ু ও মনে বেগ থাকে। 
স্থিতিস্থাপক হল সেই গুণ যার জন্য কোন বন্তকে 

সংস্কার তিন প্রকার প্রসারিত বা সংনমিত করার পরও বস্তুটি পূর্বাবস্থায় 


বেগ, স্থিতিস্থাপক ও 
ভাবনা ফিরে যায়। স্থিতিস্থাপকতার জন্যই ves থেকে বাণটি 


নিক্ষিপ্ত হলেই ছিলাটি আবার পূর্বাবস্থায় ফিসে আসে। ভাবনা হল অবচেতন 
মনে সঞ্চিত সংস্কার যার জন্য আমরা পূৰ্বাস্লভূত বদ্ধৰে স্মরণ করতে পারি। 


১৮৬ ভারতীয় দর্শন- 


ধর্ম এবং অধর্ম বলতে আমরা যথাক্ৰমে পুণ্য এবং পাপকেই বুঝে থাকি । 
এবি শাস্ত্রবিহিত কাজ করার ফলে ধৰ্ম এবং শাস্ত্ৰ নিষিদ্ধ কাজ 
করার ফলে অধৰ্মের উৎপত্তি হয়। ধৰ্ম সুখের কারণ, অধর্ম দুঃখের কারণ | 

বৈশেষিকদের মতে গুণ হল ভ্রব্যের মৌলিক এবং * নিষ্ক্ৰিয় গুণ 
পূর্বে যে সব গুণের কথা উল্লেখ করা হল তার মধ্যে কতকগুলি গুণ 
নিত্য এবং কতকগুলি অনিত্য । সে গুণগুলিই নিত্য, যেগুলি নিত্য বস্তুকে 
আশ্রয় করে থাকে, যেমন নিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা নিত্য, এবং অন্যান্ত 
সমস্ত সংখ্যাই অনিত্য যেহেতু তারা অনিত্য বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। 
নিত্য দ্রব্যের পরিমাণ নিত্য এবং অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য । 

== ৷! কম ( Action ) 3 : 

কর্ম বা ক্রিয়া হলো জড়পদার্থের গতি। গুণ যেমন কোন দ্রব্যকে আশ্রয় 
করে বিরাজ করে, কৰ্মও অনুরূপভাবে কোন ভরব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। 
কর্ম হল জড়পদার্ধের তবে কর্ম ও গুণের মধ্যে প্রভেদ আছে। গুণ হলে! 
যতি স্থিতিশীল ও নিক্ষিয়, কর্ণ হলো গতিশীল ও সক্রিয় ৷ 
গুণ নিক্ধিয়ন সেহেতু কোন বস্তুর গুণ সে বস্তু থেকে আর একটি বন্ততে আমাদের 
নিয়ে যায় না, কিন্তু কর্ম হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে একটি বস্ত 
আর একটি বস্তুর কাছে বা তার থেকে দূরে যেতে পারে। গুণ হলো৷ স্থায়ী, 
কৰ্ম হলো ক্ষণিক | কর্ম মাত্র পাঁচটি মুহূর্ত স্থায়ী হয়। 

কণাদ কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যা কোন একটি ভ্রব্যকে 
আশ্রয় করে থাকে, অথচ গুণ নয় এবং সংযোগ ও বিভাগের যা! প্রত্যক্ষ 
কৰস কারণ তাকেই কর্ম বলে!। যেমন, একটি গোলকের গতি 

গোলককে আশ্রয় করে থাকে, অথচ তা গোলকের 

কোন গুণ নয়। গোলকটি বাড়ীর ছাদে ছিল, গতির ফলে সেখানে থেকে 
সেটি মাটিতে এসে পড়ল, অর্থাৎ মাটির সঙ্গে তার সংযোগ হল। কর্ম বা গতি 
হল সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়ি কারণ | সংযোগ, বিভাগ ও বেগের 
সামান্য কারণ হলো কর্ম। কর্ম দ্রব্যের কারণ নয়। যেমন, মৃণিকার সংযোগে 
1, *একত্রব্যমগ্ুণং সংযোগ বিভাগেনঘনাপক্ষ কারণমিতি কৰ্ম লক্ষণং’--বৈশেষিক হুত্র $: ' 


বৈশেষিক দর্শন ১৮৭ 


ঘট উৎপন্ন হয়, তাদের সংযোগ বিনাশে ঘট বিনষ্ট হয়। কিন্ত কর্ম সংযোগ 
ও বিভাগের কারণ হলেও ঘটের কারণ নয়। সব কৰ্মই সীমিত ও মূর্ত দ্রব্যকে 
আকাশ, fray কাল৷ আশ্রয় করে অবস্থান করে, যেমন- পৃথিবী, জল, COR, 
এবং আত্মার কোন * বায়ু এবং মন ৷ কিন্তু আকাশ; দিক, কাল এবং আত্মা 
ae হলো বিভু বা সৰ্বপরিব্যাপ্, ফলে তাদের স্থান পরিবর্তন 
হয় ন|  স্থতরাং তাদের গতি বা কর্মের প্রশ্ন ওঠে না। 

কর্ম পাচ প্রকার) যথা-_উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও 
গমন! | বস্তুকে উর্ধে নিক্ষেপ করাকে উৎক্ষেপণ বলা! হয়। উর্ধদেশের সঙ্গে বস্তুর 
সংযোগের কারণ হলো উৎক্ষেপণ, যেমন, ওপর দিকে 
"একটি ঢিল ছুড়ে দেওয়|। নিয়ে বস্তুকে নিক্ষেপ করাকে 
অবক্ষেপণ বলে। নিম্নদেশের সঙ্গে বস্তুর সংযোগের কারণ হল অবক্ষেপণ | 
কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের সংকোচ সাধনকেই আকুঞ্চন বলে । যেমন, হাতের 
আঙ্গুল সংকুচিত করে হাত YEAS FA | প্রসারণ আকুঞ্চনের বিপরীত প্রক্রিয়া | 
যে কর্মের ফলে বস্তুর বিভিন্ন অংশের নিবিড় সংযোগ নষ্ট হয়ে যায় তাকেই 
প্রসারণ বলে। যেমন, মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙ্গুলগুলিকে হাত খুলে দিয়ে মেলে 
দেওয়া । উপরোক্ত কৰ্ম ছাড়া আর সব কৰ্মই হলো! গমন-_গমন হলো বস্তুর 
স্থান পরিবর্তন | ভ্ৰমণ, রেচন, স্তন্দন ( evacuation ) উর্ধজলন, তিধ্যগ গমন 
প্রভৃতি গমনের প্রকারভেদ । কঠিন বস্তুর নিঃসরণের নাম রেচন, জলীয় বস্তুর 
নিঃসরণের নাম স্তন্দন। দীপ শিখার উর্ধজলন এবং বায়ুর তির্যগগতি অতি 
পরিচিত ব্যাপার। 

কর্ম প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্ত সবরকম কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মন 


প্রত্যক্ষ দ্রব্য নয়, সেহেতু মনের কর্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। পার্থিব, 


কর্ম প্রত্যক্ষের বিষয় জলীয়, বায়বীয় প্রভৃতি দ্রব্যের: কর্মকেই বিভিন্ন ইন্জরিয়ের 
হলেও সবরকম কর্মকে 
দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় । সুতরাং দ্রব্য প্রত্যক্ষ হলে তার 


প্রত্যক্ষ কর! যায় না ke 
কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়, দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হলে তার কৰ্ম প্রত্যক্ষ করা যায় না। 


কর্ম অনিত্য, যেহেতু কর্মের উৎপত্তি: ও বিনাশ আছে সেহেতুই কর্ম অনিত্য | 
1. উৎক্ষেপণমব ক্ষেপগমাকুকনং প্রসাবপং গমনমিতি কৰ্মণি--বৈশেষিক হৃত্র। 


কর্ম পাচ প্রকার 


১৮৮ ভারতীয়-দর্শন 
== ৷ সামান্য ( Generality ) 2 


একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সত্বেও আমরা 
তাদের একই নামে অভিহিত করি। এর হেতু তাদের মধ্যে একটি সাধারণ 
যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান | এই বৈশিষ্ট্য শ্ৰেণীভূক্ত প্রত্যেকটি বস্তু বা 
জেড প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান | এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের 
১ জন্যই পরস্পর পৃথক বস্তুর সম্পর্কে সমতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
তাকেসামান্ত বলে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই ‘সামান্ত’ বলা হয়। পাশ্চাত্য 
দর্শনে যাকে আমরা universal বলি, সামান্ত তারই অনুরূপ । বিভিন্ন মানুষের 
মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে, তবু আমরা সকলকেই মানুষ নামে অভিহিত 
করি কেন? তার কারণ মহত্ত্ব এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল মানুষের মধ্যেই 
বর্তমান, যার জন্যে সব মানুষই মনুত্য পদবাচ্য। 


সামান্য’ বা জাতিধর্ম সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। বোঁদ্ধ- 
গণের সতে সামান্যের কোন অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র স্ব-লক্ষণেরই অস্তিত্ব জাছে। প্রত্যেক 


THOS কোন সমতা আছে; এর কারণ সব গরুই অন্য প্রাণী, যেমন কুকুর, ছাগল, বাঘ প্রভৃতি 


গৈন এবং অদ্বৈত বেদান্ত মতে সামান্ত হল একটি সাধারণ বা সার্বভোঁম ধারণা 
{ a general ides or concept ) | সার্বভোঁম ধারণা বলতে বুঝি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত বে 
সাধারণ ও অমিবাৰ্ব গুণ। পৃথক গৃথক মানুষেরই সত্তা আছে, TRI কোন সত্বা নেই! 
কিন্তু সব মানুষের মধ্যে দুটি সাধারণ ও অনিবার্য গুণ আছে, জীববৃত্তি ও বৃদ্ধিবৃত্তি ; সামান্য 
ধারণা এই গুণ ছুটিরই নির্দেশ করে মাত্ৰ । 


ন্যায় বৈশেষিকরা বস্তবাদী, সেহেতু সামান্য সম্পর্কে তাদের মতবাদ 
বন্তবাদীদেরই মতবাদের SER | তাদের মতে সামান্য হল নিত্য পদার্থ। 


বৈশেষিক দর্শন ১৮৯ 


দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, ষেমন, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে। কিন্তু 
সামান্য, এক্ষেত্রে ভ্রব্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব হল নিত্য, এর কোন বিনাশ নেই ॥ 
সামান্য সম্পৰ্কে স্থায় = সামান্য অনেকান্গগত। যদিও সামান্য বহু ব্যক্তি বা বস্তুর 
বৈশেষিক মতবাদ * মধ্যেই বিদ্যমান, তবু সামান্যের ব্যক্তি বা বস্তনিরপেক্ষ 
সত্তা আছে। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে: এই 
সামান্ত৷ বিদ্যমান থাকে বলে আমরা তাদের এক শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। 
বিভিন্ন বস্তুর সমতাজ্ঞানের মূলেও এই সামান্য বর্তমান | 

সামান্যের সঙ্গে বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ। প্রত্যেক শ্রেণীর একটি করেই 
সামান্য আছে। সামান্যের কোন সামান্য থাকতে পারে না। ARIAT 
সামান্তের সঙ্গে বন্তর কোন মনস্তত্ব নেই, জ্রব্যত্বের কোন দ্রব্যত্ব নেই। 
sina any সামান্যের যদি সামান্য থাকে, তাহলে তার আবার সামান্য 
থাকবে। এইভাবে অনবস্থা দোষের ( Fallacy of Infinite Regress ) 
উদ্ভব ঘটবে। একই শ্রেণীর যদি একাধিক সামান্য থাকে তাহলে এই সামান্য 
পরস্পর বিপরীত বা বিরুদ্ধ প্রকৃতির হওয়ার জন্য শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হবে 
না। সামান্তের আর এক নাম জাতি। মন্ুয্যত্ব হল জাতি, অন্ধত্ব হল উপাধি | 
জাতি ও উপাধির মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতি নিত্য, উপাধি অনিত্য | জাতি 
সামান্য ও উপাধির : হল স্বাভাবিক, উপাধি হল কৃত্রিম। অন্ধত্বকে জাতি বা 
পার্থক্য শ্রেণীরপে গণ্য করলে অন্ধ ব্যক্তি,অন্ধ গরু, অন্ধ ঘোড়া সব 
একই শ্রেণীভুক্ত হবে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম_এই তিন পদার্থের জাতি থাকে, অন্ত 
পদার্থের জাতি নেই । এই তিন পদার্থের যে জাতি আছে, তার নাম সত্তা। 

সামান্যের শ্রেণীবিভাগ £ ব্যাপকতা SERA সামান্যকে তিন ভাগে 
ভাগ করা হয়--(১) পর, (২) অপর এবং (৩) পরাপর ॥ ‘পর’ হল সব চেয়ে 


ক যেমন, বাট্র্যাও রাসেল সামান্য ধর্মের 


EE 
1, কোন কোন আধুনিক বস্তবাদী পাশ্চাত্য দার্সনি 
( existence ) নেই, তার অবস্থিতি 


কোন সত্তা স্বীকার করেননি। তার মতে সামান্তের সত্তা 
(subsistence ) আছে | সততার দেশ ও কালে অবস্থিতি থাকে। কিন্তু সামান্তের অবস্থিতি 
দ্রব্য, গুণ ও কর্মে। 


এই দার্শশিকদের মতে সামান্য এমন একটা কালাতীত, নিত্য বিষয় যা বহ ব্যক্তি বা 


বন্তুবিশেষের মধ্যে বিভমান থাকে । 


১৯৮, 5:45, ভারতীয় দর্শন 
অধিক ব্যাপক, ‘অপর’ হল সবচেয়ে কম ব্যাপক এবং পরাপর হল এই 
উভয়ের মধ্যবর্তী । ৷ 7, 
যে জাতি সবচেয়ে ব্যাপক, যাকে অন্য কোন জাতির অস্ততূক্ত করা যায় 
না, তাকেই পর-সামান্য ( Sumnum genus ) বলে। সত্তা ( Beinghood ) 
হল পরসামান্য কারণ এ' সবচেয়ে অধিক ব্যাপক। অন্যান্য সামান্য এই 
সামান্তে থাকবেই-।- সত্তা হল খাটি সামান্য । ন ; 
সবচেয়ে কম ব্যাপক যে জাতি, যার see] আর জাতি হয় না তাকে 
atte তিম প্রকার_ অপর সামান্য বলে। যেমন__ঘটত্বঃ এর চেয়ে, কম 
পর, অপর এবং ব্যাপক কোন শ্রেণী হতে পারে না। 
con রব্যত্থের সামান্য উপরোক্ত সামান্যের মধ্যবর্তী 
সেজন্য একে বলা হয় পরাপর সামান্য। যে কোন পরাঁপর সামান্তকে আবার 
অন্য সামান্যের তুলনায় ‘পর’ বা ‘অপর’ বলা হয়। যেমন-__ঘট, চেয়ার, 
টেবিল, বই, কলম সবই দ্রব্য, সেহেতু way হল পর। আবার, দ্রব্যত্ব সত্তার 
তুলনায় অপর | 
Sv! ভিত ( Particularity ) 2 
‘বিশেষ’ কথাটি থেকেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি । বিশেষ হল সামান্যের 
সম্পূৰ্ণ বিপরীত পদার্থ। অংশহীন নিত্য ভ্ৰব্যের মৌলিক বৈশিষ্টাই হল 
₹ অংশহীন নিতা জব্যের বিশেষ । পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে নিত্য ও 
মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল অনিত্য। যার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তাকেই নিত্য 
a পদার্থ বলা হয়; এর বিপরীতধর্মী পদার্থকেই অনিত্য 
পদার্থ বলা হয়। অনিত্য পদার্থের ষেমন--ঘট, পট প্রভৃতির কোন বিশেষ 
নেই। বিভিন্ন পরমাণুর সংযোগে যে সব যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলি 
নিজ নিজ অবয়বের জন্যই পরস্পর ভিন্ন বলে স্বীকৃত হয়। তাছাড়া, যেহেতু 
অনিত্য পদার্থের অংশের সংযোগে এগুলি গঠিত অংশের পার্থক্যের 
বিশেষ নেই সাহায্যেই এগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 
পরমাণুগুলি নিজেরাই ভিন্ন বা! পৃথক, এবং ভিন্ন পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন 
পদাৰ্থও পৃথক | 148: = 
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নিত্য পদার্থেই বিশেষের অধিষ্ঠান | 
আত্মা, ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ুর যে পর 
প্রত্যেকরই একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে 
পৃথক অস্তিত্ববিশিষ্ট বলে জানা যায়। যেমন, ২ 
নিত্য পদার্থে পৃথক, উরি 
বিশেষের অধিষ্ঠান না থাকত তাহলে পৃথিবীতে Va 
আত্মা বা মন থেকে পৃথক করা যেত না। প্রত্যেকটি মধ্যে এমন 
এক বিশেষ পদার্থ আছে যার জন্য সে-আত্মা অন্য আত্মা থেকে পৃথক। এই 
বিশেষ বৃত্তি থাকার জন্য আমরা একাধিক নিত্য দ্রব্যের কথা বলতে পারছি, 
নতুবা আত্মা, মন; দিক, কাল এগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব হত 
না। তেমনি একটি পরমাণু আর একটি পরমাণু থেকে YA | গ্রীক দার্শনিক 
ডিমোক্রাইটিসের মতে পরমাণুগুলির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য আছে কিন্তু 
প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। বৈশেধিকদের মতে প্রতিটি পরমাণুর একটা বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে একটি পরমাণু অপর একটি পরমাণু থেকে পৃথক | 
পরমাণুগ্ুলি অংশহীন। স্থৃতরাং কোন অবয়ব না থাকার জন্য এগুলিকে 
সাধারণভাবে পৃথক বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
থাকার জন্যই জলের একটি পরমাণুকে জলের আর একটি পরমাণু থেকে 
পৃথক করা যাঁয়। 

প্রতিটি পরমাণুতে এক একটি বিশেষ আছে। ক্ষিতির পরমাণুগুলি 
সবই যদি সমান হয় তাহলে এই সমান পরমাণু থেকে বিবিধ প্রকার 
পাৰ্থিব বস্তু উৎপন্ন হচ্ছে কেন? একজাতীয় বস্তু উৎপন্ন হয় না কেন? 
একই গাছের বিভিন্ন ফল; একপ্রকার পরমাণু থেকেই যদি তাদের উৎপত্তি 
হয়, তাহলে সব ফল ঠিক এক নয় কেন ? প্রতিটি ফলের কল্প, রস, গন্ধ SIS 
প্রতিটি পরমাণুতে এক বিভিন্ন হয়ে থাকে; এর কারণ কি? মহধি কণাদের মতে 
একটি বিশেষ আছে প্রত্যেকটি পরমাণুতে একটি বিশেষ থাকে। সেই বিশেষ 
প্রতিটি পরমাণুকে অন্ত পরমাণু থেকে পৃথক করে। Awa সেই বিশেষের জন্য 


ক্ষিতি পরমাণু থেকেই বিভিন্ন বস্ত উৎপন্ন হয়। 


১৯২ ভারতীয় দর্শন 


নিত্য দ্রব্যের মধ্যে অধিষ্ঠান বলে, বিশেষও নিত্য পদাৰ্থ৷ নিত্য দ্রব্যের 
সংখ্যা অসংখ্য; সেকারণে বিশেষের সংখ্যাও অসংখ্য, অসংখ্যা আত্মা আছে, 
প্রতিটি আত্মায় একটি করে বিশেষ আছে। বিশেষ সামান্ঠের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
সামান্ত বহু ব্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, বিশেষ কেবলমাত্র একটি নিত্য ভ্রব্যকে 
আশ্রয় করে থাকে। 


বিশেষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। পরমাণু যেমন অতীন্তরিয় বস্তু, বিশেষও 


তেমনি অতীন্ত্ৰিয় বন্ত। নিত্য পদার্থের সঙ্গে বিশেষের সমবায় সম্বন্ধ । 
বিশেষকে প্রত্যক্ষ কর। বিশেষের কোন বিশেষ নেই। যদি বিশেষের বিশেষ। 
যায় ন! কল্পনা করা হয় তাহলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। 
বিশেষ যদিও একটি নিত্য ভ্রব্যকে অন্য নিত্য দ্রব্য থেকে পৃথক করে, 
নিজেদের পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য বিশেষের কোন বিশেষের 
প্রয়োজন হয় না। 


সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত এবং মীমাংসা বিশেষকে একটি স্বতন্ত্ৰ পদাৰ্থরপে, 
স্বীকার করে না। 


== 1 সমৰলাস্স ( Inherence 2 

দুটি পদার্থ যখন এমন এক অবিচ্ছেদ্য ও নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ যুক্ত হয় 
দুটি পদার্থের নিত্য যে, পদার্থ ছুটির মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে, তখন 
TUNE এ সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। 

স্টায়-বৈশেষিকরা দু’ প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার PAA ও সমবায় 
যে ছুটি বস্তু সাধারণতঃ পৃথকভাবে থাকে, তাদের মধ্যে যে অনিত্য সম্বন্ধ তাকেই 
সম্বন্ধ বলে। ঘরের ছাদের ওপর থেকে পাখীটা উড়ে এসে যখন গাছের ওপর 
বসল, তখন গাছের সঙ্গে পাখীর সংযোগ হল। এই সংযোগ নিত্য বা স্থায়ী নয়, 
সম্বন্ধ দ'ণকার-- _ কেনন! পাখীটি গাছের ওপর থেকে উড়ে চলে গেলে! 
RAM ও সমবায়. উভয়ের মধ্যে সংযোগ আবার বিনষ্ট হয়ে যাবে। স্বতরাং 
এ সম্বন্ধ হল সাময়িক | যতক্ষণ দুটি বস্তুর মধ্যে সংযোগ চলতে থাকে 
ততক্ষণ এই সংযোগ বস্তর গুণরূপেই বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। বস্তর সত্তা 


=< == -- 
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সংযোগের ওপর নির্ভর করে al) গাছ ও পাখীর মধ্যে যে সংযোগ সম্বন্ধ 
স্থাপিত হল, সেই সন্বন্ধের ওপর গাছ ও পাখীর সত্তা নির্ভর করে না। 
বস্তুর সত্তা সংযোগের এই সম্বন্ধ হবার পূর্বেও উভয়ের অস্তিত্ব ছিল। দুটি 
ওপর নির্ভর করে না বস্তুর একটিকে যদি আর একটি থেকে পৃথক করা যায়, 
তাহলে তাদের বলা হয় যৃথসিদ্ধ। আর যদি একটিকে আর একটি থেকে 
পৃথক করা না যায় তাদের বলা হয় অযৃথসিদ্ধ। যুথসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধকে 
সংযোগ বলা 'হয় এবং অযৃথসিদ্ধ ASA মধ্যে সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। 
স্থতরাং সংযোগ হল বাহ্‌ সম্বন্ধ, বস্তর আগন্তক গুণ। 

সংযোগ সম্বন্ধ হল অনিত্য ও বাহ্‌ সম্বন্ধ। কিন্ত সমবায় হল নিত্য বা 
সংযোগ অনিত্য, স্থায়ী সম্বন্ধ । দুটি বিষয়ের সমবায় সম্বন্ধে একটি আর 
সমবায় নিত্য নব, একটিতে থাকে | কিন্ত সমবায় হল নিত্য বা স্থায়ী সহ, 
সমবায় স্থায়ী সহ্ব্ধ যেমন__অবয়বের সঙ্গে অবয়বীয়, দ্রব্যের সঙ্গে গুণের 


সম্বন্ধ, স্ত্রের সঙ্গে বস্তের AH! বাধাকষ্ণনের মতে সংযোগ হল বাহ 


সম্বন্ধ, আর সমবায় হল আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ | 
সমবায় সদ্বন্ধকে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা যেতে পারে না। আভ্যন্তরীণ 
সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বস্তু দুটি পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সমগ্ৰের সঙ্গে 
বা স্ত্রের সঙ্গে বস্ত্রের সম্বন্ধ পারস্পরিক নির্ভরতার সম্বন্ধ নয়-_ 
সমগ্র অংশের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু অংশ সব, সময় 


য় সম্বদ্ধাকে 
বার? সম্বন্ধ বলা জমগ্রের ওপর নির্ভর করে না। গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে, 
পারে না, কিন্ত গুণ ছাড়া দ্রব্য থাকতে পারে। জাতি 


অংশের 


চলে না 

ছাড়া ব্যক্তি থাকতে পারে না, কিন্ত ব্যক্তি ছাড়া জাতি থাকতে 
পারে। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধকে নিত্য সম্বন্ধ এবং অনিবা সম্বন্ধ বল! 
যেতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা যেতে পারে না। দার্শনিক 
হিরিয়ানা ( Hiriyanna ) সমবায়-সদ্বদ্ধকৈ বাহ-সম্বন্ধরপেই গণ্য করার 
শংকর বৈশেষিকদের সমবায় পদার্থের তীব্র সমালোচনা! করেছেন 
এবং তার মতে সমবায় তাদাত্ম্যের সঙ্গে অভিন্ন। 


ভা._-১৩ 


১৯৪ ভারতীয় দর্শন 


৮1 অজ্ঞান্স € Non-existence ) 3 

ইতিপূর্বে আমরা যে ছ’টি পদার্থের আলোচনা করেছি সেগুলি হল ভাব- 
পদার্থ ( Positive categories) | অভাব হল নঞ্্থক পদার্থ (Negative 
category) | ‘অভাব’ মানে যার অস্তিত্ব নেই। অভাব পদার্থকে কোনমতেই 
অস্বীকার করা যায় না। টেবিলের ওপর বইটি আছে, এ যেমন সত্য, টেবিলের 
sarah nah ওপর কলমটি যে নেই তাও সত্য। পুপ্পহীন বৃক্ষের দিকে 
অস্বীকার করা তাকিয়ে বৃক্ষের পত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন “নিশ্চিত হই, 
pale | প্ু্পের অভাব সম্পর্কেও তেমনি নিশ্চিত হই। এই 
কারণে বৈশেষিকর| অভাবকে সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার করেন। মহষি কণাদ 
অবশ্য তার বৈশেষিক স্থত্রে অভাবকে পদার্থরূপে উল্লেখ করেননি । কিন্তু 
বৈশেষিক সুত্রে অভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকার জন্য পরবর্তী 
বৈশেধিকগণ, বিশেষ করে strata প্রশস্তপাদ, অভাবকে সপ্তম পদার্থরূপে 
উল্লেখ করেছেন | 

অভাবের শ্রেণীবিভাগ ঃ অভাব দু'প্রকারের--সংসর্গাভাব এবং 
অ্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাৰ বলতে কোন কিছুতে অন্ত কোন কিছুর অভাব 
ESE বোঝায়। অন্যোন্যাভাব বলতে বোঝায় যে একটি বস্তু 
অগ্তোগ্যাভাব আর একটি বস্তু নয়। 

সংসর্গাভাব তিন প্রকার প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যাস্তাভাব। 

প্রাগভাব ঃ উৎপন্ন হবার পূর্বে বস্তুর যে অভাব থাকে এবং উৎপন্ন হলে 


প্রাগভাব 


কোন আদি বা শুরু নেই, এ হল অনাদি। কিন্ত যখনই মৃতিট তৈরী হল, 
তখনই তার প্রাগভাবের বিনাশ হল। স্বতরাং এর অন্ত আছে। 


বৈশেষিক দর্শন ১৪৯৫ 


ধ্বংসাভাব £ কোন বস্তু উৎপন্ন হবার পর ধ্বংস বা বিনষ্ট হলে বস্তুটির যে 
অভাব তাকে ধ্বংসাভাব বলে। ঘট ভেঙে গেলে ঘটের ধ্বংসাভাব হল, কারণ 
ঘটের ভাঙা টুকরোগুলিতে আর ঘটের অস্তিত্ব নেই। পূৰ্ব থেকে যে বস্তুর 
অস্তিত্ব আছে, ধ্বংস হওয়ার জন্য সে বস্তুর অস্তিত্বের অভাবই হল ধ্বংসাঁভাব | 
ধ্বংসাভাবের উৎপত্তি আছে, কিন্তু বিনাশ নেই। অর্থাৎ 
এর আদি আছে, অন্ত নেই। কারণ যে ঘট ধ্বংস হয়ে গেছে 
তার আবার ধ্বংস কি ভাবে হতে পারে? ভাব পদার্থের ক্ষেত্রে নিয়ম হল যার 
উৎপত্তি আছে, তারই বিনাশ আছে, কিন্ত অভাব পদার্থের ক্ষেত্রে নিয়ম হল 
যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ নেই | ধ্বংসের দ্বারা যে বস্তুর অভাব উৎপন্ন 
হল, সেই অভাবকে ত কোনমতেই ধ্বংস করা যায় না; কেননা ভাঙা ঘটকে 
আবার অস্তিত্বশীল করে তোলা যেতে পারে না। ছি, 
অত্যান্তাভাব £ যখন ছুটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের অভাব সকল সময়েই বর্তমান 
থাকে, তখন এই AAT অভাবকেই অত্যান্তাভাব বলে। অতীত, বর্তমান 
এবং ভবিষ্ৎ্__এই তিন কালেই ছুটি বস্তুর সম্বন্ধের অভাবই 
5176 অত্যান্তাভাব। ALG রূপের অভাব, ঘটে চেতনার অভাব 
হল অত্যান্তাভাব_-যেহেতু এই অভাব ভ্রৈকালিক, সেহেতু এই অভাবের 
উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই । স্থতরাং অত্যাস্তাভাব হল অনাদি এবং অনস্ত। 
আন্যোন্াভাব £ ছুটি বন্তর সম্বন্ধের অভাব হল সংসর্গাভাব, দুটি বস্তুর 
পারস্পরিক ভেদ হল অন্তোন্যাভাব। যেমন_-ঘট কাপড় নয় | ঘটের সঙ্গে 
দুটি বস্তুর পারস্পরিক কাপড়ের ভেদকেই অন্যোন্তাভাব বলা হয়। ঘট কাপড় 
ভেদ হল অন্তোন্তাভাব থেকে পৃথক, Ak ঘটে কাপড়ের অভাব, কাপড়ে 
ঘটের ASIA! যেহেতু একটি বস্তু আর একটি বস্তু থেকে পৃথক, একটির রূপ 
আর একটিতে থাকতে পারে না। ৰ 
সংসর্গাভাব হল সংযোগের অভাব-_ষেমণ মাটি আর মূতি দুটি 
পদার্থের মধ্যে সংযোগের অভাব বা সম্বন্ধের অভাব! অস্তোস্তাভাৰ হল 


ছুটি বস্তুর পারস্পরিক অভাব, অথবা দুটি বন্তর তাদত্বের (identity) 
অভাব। 


ধ্বংসাভাব 


১৯৬ ভারতীয় দৰ্শন 


PSI জ্ঞগতের sae এল লস ( The creation and 
Destruction of the world )৪ 


বৈশেষিকরা পরমাণুবাদের সাহায্যেই এই জড়জগতের স্থষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা 
করেছেন। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু হল মূল উপাদান । যা স্থল 
তা মূল উপাদান হতে পারে না। এই জড়জগতের যাবতীয় যৌগিক 
পদার্থ ক্ষিতি, জল, বায়ু এবং তেজের পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন এবং 
পরমাণুর সংযোগ এবং পরমাণুগুলি বিযুক্ত হলেই তাদের বিনাশ হয়। প্রশ্ন হল-_ 
বিঘুভিতে যৌগিক _ পরমাণুগুলিকে কে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে? চেতনাহীন 
মি সুরা Rat aati! Stra) আপনিই সংযুক্ত বা বিষুক্ত হয়--এ 
ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নয়। নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান কর্তা পরমাগুগুলিকে 
সংযুক্ত এবং বিযুক্ত করেন। বৈশেষিকদের মতে এই বুদ্ধিমান কর্তা হলেন 
ঈশ্বর। বৈশেষিকরা অন্থমানগুলির সংযোজন এবং বিয়োজনের মূলে নৈতিক 
কোন বুদ্ধিমান কর্তা. এবং আধ্যাত্মিক নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। লক্ষ্য 
পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত করার বিষয় যে বৈশেষিকরা পরমাণুবাদের সমর্থক হলেও, 
ও বিষুক্ত করেন ভারতীয় দার্শনিকদের জগতের প্রতি যে আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিভঙ্গী তাকে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এই জড়জগত 
জীবাত্মার মোক্ষলাভের জন্য এক উপযুক্ত নৈতিক ক্ষেত্ৰ ৷ বস্তুতঃ, এই জড়জগত. 
নৈতিক, এবং আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্তিত। এক সর্বজ্ঞ, অনন্ত, 
শাশ্বত পরম পুরুষ, জীবের কর্মফল থেকে উদ্ভুত অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্ট শক্তি অনুযায়ী 
এই জগত নিয়ন্ত্ৰণ করেন | 

স্থায় বৈশেষিকদের জগতের উৎপত্তি এবং ধ্বংস-সম্পর্কীয় মতবাদ 
কেবলমাত্র অনিত্য যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৈশেষিকদের মতে 
নিত্য পদার্থের কোন পা কাল) নও জয়াকে পর্লমাঁুতে 
উৎপত্তি বা বিনাশ পরিণত করা যায় না, এগুলি নিত্য ayy অন্তান্ত 
নেই যৌগিক পদার্থ অনিত্য, এগুলিকে পরমাণুতে পরিণত করা! 
যায়। এই { পরমাণুর আবার কোন পরমাণু হয় না। এই পরমাণুগুলি 
নিত্য, এগুলির উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। 


বৈশেষিক দর্শন ১৯৭, 


শান্ত অবয়ববিশিষ্ট জড়ন্রব্যগুলিই পরমাণুর সংযোগে গঠিত। এগুলির 
উৎপত্তি নিম্নলিখিত ভাবে ঘটে থাকে । স্থির প্রথম স্তরে আমরা পাই দ্বাণুক। 
ছুটি পরমাণু মিলিত হলে দ্বাণুক (dyad) হয়। এর পরের স্তরে আমরা পাই ত্যণুক 
সৃষ্টির প্রথম স্তরে  (£:১৭d)। তিনটি পরমাণুর মিলনে ত্র্াখুকের উৎপত্তি হয় । 
UI তারপর ত্রাপুক ত্র্যণুককে 'ত্রসরেণু*ও বলা হয়। ‘ত্ৰস’ কথাটির অর্থ গতিশীল, 

&ি সুতরাং ত্রসরেণু হল গতিশীল অণু। পরমাণু ও দ্যণুক প্রত্যক্ষ করা যায় না, 

ত্্যণুক বা ত্ৰসরেণুই দৃশ্য বা প্রত্যক্ষের বিষয়_ ত্রযসরেণুই স্থলের আদি অবস্থা । 

দ্বাগুক, Bde বা ওদের সংমিশ্রণেই এই জগতের যাবতীয় যৌগিক 
পদার্থের উৎপত্তি | প্রশ্ন হল--এই পরমাণুগুলিকে কে গতিশীল করে তোলে ?' 
দ্বিতীয়তঃ, এই জগতে আমরা যে শৃঙ্খলা, বিন্যাস এবং স্থক্ম কলাকৌশল লক্ষ্য 
জগত নৈতিক করি তাকেই বা কি ভাবে ব্যাখ্যা কর! যায়? অর্থাৎ 
কমের হারা পরমাণুগুলিকে কে স্থবিত্তস্ত করে? বৈশেষিকদের মতে 
নিয়ন্ত্রিত এবং এই 
কর্মবাদই জীৱকে এই জড়জগতের একদিকে দেখি যাবতীয় জড়বস্ত ; অন্য 
নিয়ন্ত্রিত করে দিকে দেখি শরীর, ইন্দ্রিয় মন ও আত্মাধুক্ত চেতনশীল 
জীব। আকাশ, কাল ও দিকে এদের অবস্থান এবং এদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া 
ও প্রতিক্রিয়া ঘটে। জীবাত্মা কর্মফলান্ষায়ী স্থখ-দুঃখ ভোগ করে। জগত 
নৈতিক কর্ণবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই কর্মবাদই জীবকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

জগতের নৈতিক শৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতেই বৈশেষিক সম্প্রদায় জগতের হৃষ্ট 
এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন । পরমপুরুষ সর্বজ্ঞ মহেশ্বরের ইচ্ছায় এই সৃষ্টি কাৰ্য 
শুরু হয়। পরমেশ্বর এক জগত সৃষ্টির কল্পনা করেন__যে জগতে জীব তাদের 
মহেখনেৰ ইচ্ছার কর্মফলান্থ্যায়ী স্থখ ও দুঃখ ভোগ করবে। ATI জগতের 
জগতের হুষ্টিকার্য শুরু এই AP ও ধ্বংস হল অনাদি, এদের আরম্ভও নেই, শেষও 
নেই। অর্থাৎ স্থষ্টির পরধ্বংস এবং ধ্বংসের পর স্ষ্টি পর্যায় ক্রমে চলেছে | 
জীবের শুভ ও অশুভ কর্মীনুষ্ঠানের ফলে পাপ ও পুণ্যের Bea) এই পাপ 
ও পুণোর সঞ্চয়ই হল অদৃষ্ট। যখন ঈশ্বর জগত WE করার পরিকল্পনা করেন 
তখন নিত্য জীবাত্মার মধ্যে এই নৈতিক কর্মফলের অপ্রত্যক্ষ শক্তিপ্ুলি 


হৃষ্টির উদ্দেশ্যে কার্য করতে থাকে | 


১৯৮ ভারতীয় দর্শন 


জীবাত্মার সঙ্গে অদৃষ্টের বা নৈতিক গুণাগুণের সংযোগের ফলেই বায়ুর 
পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে । বায়ুর পরমাণুগুলি যখন সংযুক্ত হয়ে দ্যণুক 
জীবাত্মার সঙ্গে ও Hit গঠন করে, তখন এই aie ও ত্ৰেণুকের 
অথ নৈতিক সংযোগেই বায়ুরূপ মহাভূতের উৎপত্তি হয়। এই মহাতৃত 
ফলেই বাযুরপরমাণুগুলি আকাশে অবস্থিত থাকে এবং সর্বক্ষণ অন্ুকম্পিত বা 
গতিনীল হয়ে ওঠে. আন্দোলিত হতে থাকে। ‘অনুরূপভাবে জল, ক্ষিতি 
এবং তেজেগ পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে যথাক্রমে জল, ক্ষিতি এবং তেজ 
এই তিন মহাভূত উৎপন্ন হয়। এর পর কেবলমাত্র ঈশ্বরের অভিধ্যানের 
ফলেই তেজ এবং ক্ষিতির পরমাণু থেকে একটি ব্রহ্মা্ডের ভ্রণের উৎপত্তি 
তারপর জল, ক্ষিতি ঘটে। পরমেশ্বর এই ভ্রণকে ব্রহ্মা বা জগত-আত্মার দ্বারা 
ও তেজের পরমাণুগুলি প্রাণময় করে তোলেন। এই ব্ৰহ্মা হলেন-_ জ্ঞান, বৈরাগ্য 
17108 এবং এশ্র্যসমন্বিত। ঈশ্বর এই ব্রহ্মার ওপরই জগতের 
সবিস্তারে সৃষ্টি কার্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ব্রহ্মার কাজ পাপ ও পুণ্য, সুখ 
ও দুঃখের মধ্যে সাম্ৰস্তয রক্ষা করে এই জগতের যাবতীয় সব কিছুকে 
সৃষ্টি করা | 

সষ্ট জগত বেশ কিছুদিন চলতে থাকে । তারপর সকল জীবকে দুঃখ ও 
ক্লেশভোগ থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর এই জগত ধ্বংস করার জন্য সংকল্প 
ঈশ্বরের জগত ধ্বংস করেন। ঈশ্বরের জগত ধ্বংস করার ইচ্ছা থেকেই জগতের 
করার ইচ্ছা থেকেই ধ্বংস শুরু হয়ে যায়। অন্যান্য আত্মার মত ব্ৰহ্মা যখন 
গতর ধ্বংস শুর হয় তার শরীর পরিত্যাগ করেন, তখনই মহেশ্বরের মধ্যে 
জগত ধ্বংস করার ইচ্ছার আবির্ভাব হয়। এর ফলে জীবাত্মার সৃষ্টিমূলক 
অদৃষ্ট তার ধ্বংসমূলক অদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জীবের কর্মময় জীবনের 
bead et ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যেসব জীবাত্মার মধ্যে এই 
ধ্বংসমূলক ayer _ ধ্বংসমূলক অদৃষ্ট কাজ করতে থাকে, সেই জীবাত্মার 
NaI বিধাপ্ৰাগু হয় দেহ এবং ইন্দিয়ের পরমাধুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে । দেহ 
ও ইন্জিয় বিনষ্ট হলে কেবলমাত্র পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকে | 
এইভাবে ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ু প্রভৃতির পরমাণুগুলি পর্যায়ক্রমে গতিশীল 


বৈশেবিক দর্শন * ১৯৯ 


হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে বায় এবং ফলে মহাঁভৃতগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। চারটি মহাভূত, 
১715 দেহ এবং ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে গেলে কেবলমাত্র 
ইন্্ৰিয় সব বিনষ্ট ক্ষিতি, জল, তেজ, ও বায়ুর পরমাণু এবং আকাশ, কাল” 


Sap দিক, মন আত্মা--এই নিত্য ভ্রব্যগুলি এবং পাপ, পুণ্য ও. 
অতীত সংস্কার বা ভাবনাগুলি কেবলমাত্র থেকে যায়। 

লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্ুষ্টির বেলায় প্রথমে বায়ুর পরমাণুর দারা গঠিত 
যৌগিক পদার্থের আবিৰ্ভাব, তারপর ক্রমশঃ জল, ক্ষিতি এবং তেজের পরমাণুর 
দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থগুলির আবিৰ্ভাব হয়, কিন্তু ধ্বংসের বেলায় প্রথমে 
ক্ষিতিজ যৌগিক পদার্থ, তারপর জল, তেজ এবং বায়ুর দ্বারা গঠিত যৌগিক 
পদার্থগুলি ধ্বংস হতে থাকে। 

sa| Baa al শলমাত্মা 2 

কণাদ তীর বৈশেষিক স্থত্রে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ করেননি | বৈশেষিক 
সুত্রে যেখানে তিনি বেদের প্রামাণ্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি 

বলেছেন তীর বা তাদের বচনের জন্যই বেদ প্রামাণ্য |? 

কণাদ ঈশ্বরের কথা কিন্তু তার বা তাদের বলতে কণাদ হয়ত মুনিখধিদের 


স্পষ্ট করে উল্লেখ 
করেননি কথাই বলেছেন। কিন্ত পরবর্তী ভাত্তকার শংকরমিশ 


প্রভৃতি ব্যক্তিরা বেদকে ঈশ্বরের রচনা বলেই উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর ভ্রান্তি, 
অসাঁবধানতা এবং অপরকে প্রতারণা করার ইচ্ছা থেকে মুক্ত । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, 
নী অনন্ত, শাশ্বত পুরুষ, বেদ তারই রচনা । প্রশস্তপাদ তার 
প্রভৃতি ঈশ্বরের উল্লেখ পদীর্থসংগ্রহের প্রথম এবং শেষ কৃত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ 
করেছেন করেছেন। মহেশ্বর কি ভাবে জগত স্থষ্টি এবং ধ্বংস করেন 

বিবরণ তিনি দিয়েছেন। শ্রীধর এবং উদয়ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব- 


তার বিস্তারিত 
কণাদের মতে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। কণাদের মতে 


অদৃষ্টই lial ae অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টই পরমাণুর এবং আত্মার গতিশীলতা, 
দুঃখ ভোগ ব্যা্যয) জগতের নিয়ম শৃঙ্খল| এবং জীবাত্মার সুখ ও দুঃখভোগ 


করতে সমথ 
ব্যাখ্যা করতে সমৰ্থ দার্শনিক শংকর বৈশেষিক মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
“তদ্বচনাদান্মায়স্ত প্রামাণ্যম্‌”-_' বৈশেষিক হুত্ৰ’ 


1. 


২৪০. ৯ ভারতীয় দর্শন 


ঈশ্বরকে জগতের স্থট্ি কর্তারূপে উল্লেখ করেননি | তিনিও জগতের স্থষ্টি-প্ৰসঙ্গে 
পরমাণুকে গতিশীল করার জন্য অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টকেই স্বীকার করেছেন। কিন্ত 
প্রশ্ন হল অদৃষ্ট, চেতনা ও বুদ্ধি শূন্য | কোন বুদ্ধিমান কর্তা যদি অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্ৰিত 
না করে তাহলে অদৃষ্টের ক্রিয়াকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? 

পরবর্তী যে সব দার্শনিক ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন 
করেছিলেন, তারা তাদের রচনায় ঈশ্বরের সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন। 
এই সব লেখক জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদের উল্লেখ করেছেন | 
Hate বহু, জীবাত্মা বহু, কিন্তু পরমাত্মা এক৷ ঈশ্বর বিভু বা 
৷ সর্বব্যাপী, ঈশ্বর সৰ্বজ্ঞ। যেহেতু ঈশ্বরের কোন মিথ্যাঙ্ঞান 
নেই, সেহেতু ঈশ্বরের কোন রাগ বা দ্বেষ নেই। যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, 
সেহেতু ঈশ্বরের কোন সংস্কার নেই। 

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, পরমাণু জগতের উপাদান কারণ। 
বৈশেষিকরা দ্বৈতবাদী, তার! ঈশ্বর ও পরমাণু, উভয়েরই সহ-অবস্থানের কথা 
স্বীকার করেন। ৷ : 


Sores: 

হ্যায় দর্শনের মত বৈশেষিক দর্শনও বস্তুবাদী দর্শন। বৈশেষিক দর্শনে 
ঈশ্বরবাদ এবং বহুবাদের সমন্বয় দেখা যায়। বৈশেষিকদের মতে জড়পরমাণুর 
বৈশেষিক দর্শনে... সংযোগেই এই জগতের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি । কিন্তু 
ঈশবরবাদ ও বহুবাদেয় ইশ্বরই জীবাত্মার অদৃষ্ট অনুযায়ী এই জগত সুষ্টি করেন ও 
সক ধ্বংস করেন। কিন্তু বৈশেষিকদের জীবাত্মা সম্পর্কে 
ধারণা এবং অতিবর্তা ঈশ্বরবাদ অসংগতিপূর্ণ। কারণ নৈয়ায়িকদের মত 
আত্মা স্বরপতঃ বৈশেষিকরাও মনে করে যে আত্মা স্বৰপতঃ অচেতন 
দা পদার্থ এবং চেতনা আত্মার একটি আগন্তক ধর্ম। মোক্ষ 
ব্যাধ্য| সম্ভব হয়না অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। কিন্ত আত্মাকে 
যদি চৈতন্যময় ও বুদ্ধিময় সত্তারপে কল্পনা করা না যায় তাহলে মানসিক 
্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। ; 


বৈশেষিক দর্শন ২০১ 


বৈশেষিকদের অতীবর্তী ঈশ্বরবাদও (Deism) সন্তোষজনক নয়। 
ঈশ্বরকে যদি জীবাত্মা ও জগতের সম্পূর্ণ অতীবর্তী বলে মনে করা যায় 
তাহলে জীবাত্মা এবং জগতের অস্তিত্ব ঈশ্বরকে সীমিত করে। দ্বিতীয়তঃ, 
রিনি অভীবর্তা ঈশ্বরবাদ জীবের ধর্ম-চেতনার পক্ষে অন্থুকুল 
অতীবর্তা ঈশ্বররাদ ধারণা নয়। ধর্ম-চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে জীব ঈশ্বরের 
মি মধ্যে নিজেকে লীন করে দিতে চায়, ঈশ্বরের সঙ্গে 
একাত্মা হতে চায়, কিন্তু বৈশেষিক মতবাদে তার কোন সুযোগ নেই ৷ 

পদার্থের শ্রেণীবিভাগ, পরমাণুবাদ এবং স্য্টিতত্ব বৈশেষিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য 
বৈশেষিক দর্শন ভাবপদার্থ এবং অভাবপদার্থ__এই উভয়বিধ পদার্থ স্বীকার 
করেন। আবার ভাবপদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থের যেমন- দ্রব্য, গুণ 
‘এবং কর্মের দেশে ও কালে অবস্থান আছে। কিন্তু সামান্য, বিশেষ এবং 
সমবায়ের কোন দৈশিক বা কালিক অবস্থান নেই ৷ পদার্থের এই বিভাগের 
পদার্থের বিভাগ ঠিক পরিকল্পনায় বৈশেষিক সম্প্রদায় সাধারণ মতবাদকেই 
দার্শনিক বিভাগ নয় অন্থসরণ করেছেন। এই বিভাগ ঠিক দার্শনিক বিভাগ 
'হয়নি। বৈশেষিকরা দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধের কথা বলেছেন। 
কিন্তু বৈশেষিক মতে গুণ ভিন্ন দ্রব্যের স্বতন্ত্ৰ সত্তা আছে। তাহলে দ্রব্যের 
সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধ কি ভাবে হতে পারে? যে ছুটি বস্তর মধ্যে সমবাঁয় 
সম্বন্ধ থাকবে সে ছুটি বস্তু পরস্পর-নির্ভর হবে, কিন্তু দ্রব্য ও গুণ পরম্পর- 
নির্ভর নয়। স্থৃতরাং এক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধ আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ না হয়ে বাহ 
সম্বন্ধে পরিণত হয়েছে | 

বৈশেষিকদের বিশেষ পদার্থ সম্পর্কে ধারণাও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ॥ কিন্তু বিশেষের স্বরূপ বৈশেষিক দর্শনে বিস্তারিত ভাবে 
বিশেষের স্বরূপ আলোচিত হয়নি। তাছাড়া, একটি জীবাত্মার সঙ্গে 
বৈশেষিক দর্শনে আর একটি জীবাত্মার পার্থক্য, বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্ট 
বিস্তারিত ভাবে 
আলোচিত হয়নি করে উল্লেখ করা হয়নি। জীবাত্ম| তাদের বিশেষত্ব 
কখনও হারায় না। এমন কি মোক্ষ অবস্থায়ও প্রতিটি জীবাত্মা নিজ নিজ 


বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে | 


২০২ ৰ ভারতীয় দর্শন 


বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ জগতের স্থষ্টিতত্ব সম্পর্কে সাধারণ মতবাদের 
তুলনায় উন্নততর মতবাদ। সাধারণ মতবাদ অন্থ্যায়ী এ জগত ক্ষিতি, জল, 
তেজ ও বায়ু_এই চার ভূত বা উপাদানের সংযোগে গঠিত। কিন্ত 
বৈশেষিকদের মতে এই চারটি ভূতের পরমাণুর সংযোগেই 
ডের এই জগত সৃষ্ট হয়েছে। তাছাড়া, জড়বাদী মতানুসারে 
মতবাদের তুলনায়. জড়বন্ত, মন, চেতনা--সবই জড় পরমাণুর দ্বারা গঠিত, 
কি Eee নায় মন, চেতনা এভুতি see 
থেকে উৎপন্ন নয় মনে করেন। বৈশেষিক দর্শন 
পরমাগুবাদের সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয়-সাধন করেছে 
ঈশ্বরই জগতের BIS এবং নৈতিক নিয়ন্ত্রকর্তা। কিন্তু ঈশ্বরের পাশাপাশি 
বৈশেষিক ঈখরতৰ পরমাণু, মন, আত্মার নিত্যতা স্বীকার করার জন্য ঈশ্বরের 
টা কর্তৃত্ব সীমায়িত হয়ে পড়েছে। কোন বিশ্বচেতনা বা 
উন্নীত হতে পারেনি AE থেকেই সকল কিছুর উদ্ভব বা উৎপত্তি- এমন 
কোন নীতি না থাকার জন্য বৈশেষিকদের ঈশ্বরতত্ব ও জগত-স্থষ্টিতত্ব বেদান্ত 
দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি | 


প্ৰশ্নমাল| 


Introduction 
1. Explain in general terms certain common features found 
in the different systems of Indian Philosophy. Can we 
describe these systems as pessimistic because of their emphasis 


on the fact of human misery ? (0. U. 1950 ) 
9. Give some of the distinguishing features of Indian 
Philosophy. (C0. .U. 1953 ) 
3. Discuss if Indian Philosophy is pessimistic. 
A : (0. U. 1954 ) 
4. Consider the criticism that proper emphasis on morality 
is not laid in Indian Philosophy. (0. U. 1955) 
5. Is Indian Philosophy based on authority or reasoning 
or both ? (0. U. 1936 ) 
6. Explain the nature and siatus of the law of Karma in 
Indian Philosophy. (0. U. 1956) 
/ 7, ‘Faith in eternal moral order dominates Indian 
Philosophy’—Discuss. (0. U. 1957 ) 
8. ‘It is said that pessimism in Indian thought though 
initial, is not final’.—Discuss. (0. U. 1958 ) 


9. How do you meet the charge against Indian 
Philosophy that it is wholly athico-religious ? 
10. Substantiate the statement that all systems of Indian 
Philosophy aim at liberation or moksa, (0. U. 1959 ) 
11. What are the places of Authority and Reasoning in 
Indian Philosophy? Is the charge of dogmatism against 
Indian Philosophy justified, in your opinion? (C. U. 1960) 
12. Describe the common feacures of Indian Philosophical 
systems & discuss if Indian Philosophy is pessimistic. 
(B. U. 1961 ) 
13. Explain the fundamental characteristics of Indian 
Philosophy. (B. U. 1962 ) 


২০৪ ভারতীয় দর্শন 
2. Bauddha System 


চি Give a general idea of the different schools of Buddhist 
thought. (C. U. 1951 ) 
V2. Explain briefly the main tenets of Buddhist philo- 
sophical thought. (0. U. 1959) 
8, Write a brief account of the Bauddha system. 
(0. U. 1956 ) 
4. Explain briefly the four noble truths of Buddhism, 
(B. U. 1962) 


5. Give a general idea of the different religious schools 
of Buddhist thought. 
V6. Explain Buddhist’s conception of soul and the theory 
of dependent origination, 

7. Explain the theory of Karma as expounded by Buddha. 

8. Explain the Buddhistic theory of Momentariness. 


3. Nyaya-Vaisesika System 


A How does the Nyaya System prove the existence of 
God ? (0. U. 1954 ) 
৬. Explain the Five-membered Syllogism of the Nyaya 
School. What are its merits ? (0. U. 1954) 
3. How many Categories ( Padarthe ) are recognised by 
the Vaisesika School? What are they? Explain any two 


of them. (0, U. 1954, B. U. 1962 ) 
V4. Explain clearly the Nyaya conception of the Soul. 


০. U. 1955; B. U. 1961 ) 
5. Give an account of Vaisesika Atomism. 


টি (0, U. 1955, 158; B U. 1961) 
V6. Explain the Nyaya definition of Perception and the 
distinction between ordinary and extraordinary Perception. 


(0. U. 1956 ) 
৬. What is Vyapti and what ig Nyaya method of 


establishing it ? (0. U. 1956, 57, 160,769) 


৬৪. Explain the Vaisesike Categories of 


\ Samanya and 
Visesa, 


( 0. U. 1956 ) 


প্রশ্নমালা ২০৫ 


9. Explain the nature of Samavaya in the Vaisesika 
philosophy. How is Samavaya different from Samjoga ? 
; (0. ঢ়. 1957 ) 


10. Discuss the Nyaya theory of the nature of self. How 
does it differ from the theory of self in the Adwaita Vedanta ? 
রি (0. U. 1957) 
NV 11. Discuss critically the nature of Nyaya Theism. 
(0. U. 1958) 
12. ‘The effect is contained in the Cause’. How would 
the Nyaya criticise the statement ? (0. U. 1958 ) 
13. Explain the Nyaya theory of self and its relation to 
উন ৭৫6০ (0. U. 1959 ) 
14. How does the Naiyayika distinguish between samyoga 


and samavaya ? Discuss the doctrine of samavaya. 
ৰ (0. U. 1959) 


Ms. What does the Vaisesika mean by Padarthas? What 
is Abhava ? What are its different kinds ? ( 0. ঢ়. 1959 ) 
16. Define perception according to Nyaya. What are the 


different kinds of perception ? (C. U. 1960 ) 
17. Explain the Nyaya-Vaisesika theory of Samanya or 
generality and Visesa or particularity. (0. U. 1960) 


18. Explain the Categories of Dvavya (substance), guna 
( quality ) and Samanya (universal) according to the Vaisesika 


system. (0. U. 1961 ) 
19. Explain fully the Nyaya theory of oextra-ordinary 
perception ( alaukika pratyakea ), (B. U. 1962 ) 
20. State and explain the Nyaya arguments for the 
existence of God. (B. U. 1962 ) 


21. Explain the Nyaya theory of Upamana. 
22. What is Hetvabhas? What are the different kinds 
of Hetvabhas? Explain with examples. 
23. Write notes on the following : 
Samavaya, Guna, Nirvana, Vyapti, bhava, ‘Vises, 


Samadhi, Pratityasamutpada,  Panca-skandha, Hina 
Mahayana, টি হাব রুবি vane 


Authority— প্রামাণ্য 

4880০5৮০-_অজ্ঞেয়তাবাদী 

Appearance—অবভাল 

Acquired Perception—aryq লক্ষণ 

‘Analogy সাদৃশ্তমূলক অনুমান 

An aggregate of operative condition— 
কারণ সামগ্রী 

Basic characteristics—মোলিক তত্ব 

Beinghood—4@{ 

Common characters—সাধারণ লক্ষণ 

Cosmological or Causal Argument— 

বিশ্বতত্ব বিষয়ক ব| পরণতি কারণ বিষয়ক 


যুক্তি 
Correspondence—তদানুরূপত! 
Constituents of Inference— অনুমানের 
অবয়ব 
Causal relation—কার্ষকারণ সম্বন্ধ 
Co-existence—সহ-অবস্থান 
Dogmatio—বিচারবিযুক্ত 
Dogma—অনুশাসন বাক্য 
70959107997 ক্রমবিকাশ 
Determinate Perception—লবিকল্প 
প্রত্যক্ষ 


12619 অতিবৰ্তা ঈশ্বরবাদী 
Dimension—*faatty 

10525. দ্যণুক 

Epistemology — জ্ঞান বিদ্যা 
Extrinsic Validity—পরতঃ প্রামাণ্য 


Efficient Cause—fifie কারণ 

Final Cause—পরিণতি কারণ 

Fallacy of Infinite Regress— ২) 
, অনা দোষ | 

69608 0৪- জাতি 

Generalisation—সামান্ঠীকরণ 

Heterodox— নাস্তিক 

Incomposite Categcry—অসংস্কৃত ধর্ম I 

Idealist—ভাববাদী 

Intuition— স্থজ্ঞা 

Individual ৪০1 জীবাত্ম| 

Intrinsic ড11055--স্বতঃপ্রামাণ্য 

Instrument— করণ 

Invalidity—অপ্ৰামাণ্য 

Indeterminate Perception—নিবিকল্প 

প্রত্যক্ষ 

Inference—ayaty 

Immediate—অব্যবহিত 

Invariable—অপরিবর্তনীয় | 


Inherence—লমবায় 


Law of the Conservation of Moral A 
Value—Cafes মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম ৷ 
Logical Realism—যুক্তিমূলক বস্তুবাদ 
Liberation—অপব্গ বা মোক্ষ 
Metaphysics—অধিবিদ্যা, তত্ব্ববিদ্ধ| 
Major Term—সাধ্য v 
Minor [9007 পক্ষ 
Middle 16874 হেতু | 


SENSE LS 


পারিভাষিক শব্দ ২০৭ 


Material CaUse— উপাদান কারণ 
Non-ethical—লীতি-নি্পৃহ 

Noble Truth—alq{ সত্য 
Nihilism—শুষ্বাদ 
Non-existence—Att_St4 
Orthodox—atfee 
Optimistio—arttaray 

Ordinary Perception -লোকিক প্ৰত্যক্ষ 
0৮০1০৪5-__তত্ব বিদ্যা! 
Pessimistic—দঃখবাদী 

Personal Identity— ব্য ক্ৰি-অভিন্নতা 
Positivism—প্রত্যক্ষবাদ 
Pra6mAtic—প্রয়োজনবাদী, প্রয়োগবাদী 
Phenomenalist—আভালবাদী 

Pure Consciousness— Ss চৈতন্য 
Philosophical Sehool—দৰ্শন সম্প্রদায় 
Proposition—Stay বাক্য, বচন 
Partless—নিরবয়ব 
Rigorism—কৃচ্ছ,তাঁবাদ 
Realist—_বস্তবাদী 

Reality—সতl, তত্ব 


| Religious School—4¥ “সম্প্রদায় 


Realistic Pragmatism—বস্তবাদী 
প্রয়োগবাদ 
Recognition—প্রত্যভিজ্ঞ| 


Spiritual background—aigifas 
পটভুমিকা 
Sumum 20002 পৰমাৰ্থ 
Synthetic ০৪০০৮-_সংশ্রেষা ত্বক দৃষ্টিভঙ্গী 
Scepticism—সংশয়বাদ 
Subjective [09811577- আত্মগত ভাববাদ 
Simple Apprehension—সহজ্ উপলব্ধি 
৪০০]_ আত্মা 
Sumnum-genus—পর-লামান্য 
Trancendental Intuition—অতীন্দিয় 
অনুভূতি 
The Theory of Dependent Origina- 
৮1০৮ প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ 
The Doctrine of Universal Ohange 


and Inpermanence—স্বব্যাপক 
পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যবাদ 


The Theory of the Non-existence of 
the 3০01]--অনাত্মাবাদ 

Trancendentalism—অতীন্তৰিয়বাদ i 

The Theory of the Inferability of 
External 0৮19965_বাহ্যানুমেয়বাদ 

11981700205 শব্দ 

[190 ত্যযণুক 
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